সারস্সত প্রন্ভাবলা-সৎখ্য। ২. 


যোখীগুর 


যোগ ও সাধন-পদ্ধাতি 


ete ৮৪ 
8৫ 
জ্ঞানং যোগাস্মকং বিদ্ধ ‘যাগঞ্চা্টাঙ্গসংযুতম্‌। 
সংযোগ যোগ ইতুভে? জীবাস্মাপরমাত্মনোঃ ॥ 


mr HW = 
পরত্রাজকাচাধ্য পরমহংস 


প্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী 
প্রণীত. 


জ্াসী চিলান্নন্দ ॥ সর্ব স্বত্ব সংবঙ্গিত 


[ প্রথম সংগ্বরণ, ১৩১২--দ্বিতীয স'স্বরণ, ১৩১৭--তৃতীয সংস্করণ, ১৩২১--. 
চতুর্থ স্বরণ, ১৩২৫--পঞ্চম স’ন্ধবণ, ১৩১৮-_বষ্ট সংস্ববণ, ১৩৩১-- 
সপ্তম সংস্করণ, ১৩৩৩ ] 


অষ্টম সংস্করণ--উনবিংশ সহত্র--১৩৩৬ 


ধু্জাকর 
হুল্য--১৯ ] ভীসতীশ ভ্রঙ্লাচ্গারী 
ফোগমাধা-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, সায়ত মঠ, ধোরহাট। 


ভ্ীীমদীচার্ধ্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব 


নি 


) ওঁ তৎ সৎ 


২০০১ ২০১৫ ৯ ead ৭৯২১৪ ৬৬৬৪ ক ২১৬ ৯৬০৬ ক ৬০১ REE PIE TE I RE কি ৩১৩) ০৯ সু 


ন্ট ys 
ও গড 
টং প্রাণের ্রুবতারা-_ 
সং জীবনের একমাত্র আরাধা দেবতা 

পলি উদ্াসীনাচাৰ্য্য প্রীমৎ, সুমেরদাসজী 
রা গুরুদেব-শ্্রীচরণসরোরুহেযু _ ॥্ 
3৭ ও 
রী গুচেরা ! ঃ 
আমার প্রথম গুরু সংসার-_অর্থাৎ পিতা, ভাই-ভগ্নী, &ঃ 
্রী-পুত্র, মাতামহী, মাতৃস্বসা আত্মীয়স্বজন । কেননা, 
সু তাহাদের ব্যবহারে বুঝিলাম, মায়ামমতা স্বার্থের দাস। স্থার্থ- 
হানি হইলে পিতা--পুত্ৰস্থেহ বিসর্জন দিতে পারেন, ভাই- & 
পভ ভঙ্মী-_শক্র হইত পারে, স্ত্ী-পুত্র-_বুকে ছোর! বসাইতে পর 


++ 
পারে, মাতাফূসী-মাতৃস্বদা--বিষ উদ্গীরণ করিতে পারেন টি 
আবী স্বজন-_ _পদদলি৯ করিতে পারেন। যদিও সংসারে |& be 


ন্ট কোন অভাব অনুভব করি নাই, তথাপি অলক্ষ্যে কে] 


৩৬০ এ ২ 


ধেন জানাইয়! দিভ, “সংসারে সকলেই ন্যার্থবীস।” ন্‌ 
eT a La LS DRY LS ভা LS ES IRS PRY Ye 
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nl |স্বাৰ্থান্ধগণ কেহই দেখিলেন না যে, তাহাদের ব্যবহারে | 
ন আমার হৃদয় কোন্‌ উপাদানে গঠিত হইতেছে। আরও দ্র 
দ! 'বুঝিলাম, রোগে-শোকে মানবের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন, হৃদয়ের ৃ 
{রক্ত শুফ ও মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হয়। ক্রমে বুঝিলাম, | 
£ মচতে দরিদ্র দেখিলে উপহাস করে--নিরন্ন বা! ব্যাপি- 
পূ গ্ৰস্তের কাতর প্রার্থনা পাগলের প্রলাপবাকা বলিয়। 
নর উড়াইয়। দেয়-_হুঃখীর দী্খনিঃশ্বাস দেখিয়া পাপের রিল 
ক্র বলিয়! ঘৃণা করে । হায়!--সনুয্যহৃদয় দয়!-মায়া, os 

পট ভূতি ও পরতুঃখ-কাতরতার পরিবর্তে কেবল ঠিংসা, দ্বেষ, 
টু নিষ্ঠুরতা ও পরপ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ । a প্রথম 

শিক্ষায় সংসারে বিভৃষ্ণা জন্মিল । তাই বলিতেছি “সংসার 

পথম গুরু |” 


৩০১১০ ০ 


দ্বিতীয় গুরু-_সাবিত্রী পাহাড়ের পরমহংস শ্রীমৎ 
সচ্চিদানন্দ সরস্বতী । যখন সংসারের নিষ্ঠুরতার ও 
কালের করাল দং্ট্রাথাতক্রনি হ কাতরতায় ক, কপো- 
তের ম্যায় লুটিতেছিলাম -. দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ছুটিতে- ! 
ছিলাম, তখন এই মহাত্মার কপায় শান্তিল ভ করিলাম ; ৰ 
ভ্রম ঘৃচিল-চমক ভাঙ্গিল। তিনি €"্দ, পুরাণ, ' 
ছু) সংহিতা, দর্শন, গীত! ও উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র সাহায্যে | 
বুঝাইলেন, সংসারের ঘাতপ্রতিঘ!তই জীবের আধ্যাত্মিক 


বউ 80082 রা 


& উন্নতির কারণ। জীব সাংসারিক সুখে মুগ্ধ হইয়াই টি 
জগন্মাত| ও পরম পিতার চরণ বিস্মৃত হয়। জীবের টি 
চৈতন্য সম্পাদন জন্যই মজলনয় জগদীশ্বর কর্তৃক নিষ্ঠুরতার ষ্ 
সষ্টি হতয়গছে ৮” আমি এতদিনে জীবন সার্থক জ্ঞান [৪ 
করিলাম । স্বল্লায়াসে নিগমের এই নিগৃঢ় বাকা বুঝিতে { 
পারায় তিনি সানন্দে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া 
নিগমানন্দ নম প্রদান করিলেন। ৰ 
‘তৃতীয় বা শেষ গুরু আপনি) বিপথে পড়িয়। টু 
যঞ্ধন পরমহংগদেবের উপদেশে পথ-প্রদর্শক অনুসন্ধান 8৯ 
করিতেছিলাম, পূর্ববজন্মের সুকৃতি ফলে তখন আপনাব রি 
চরণ দর্শন হইল। আপনার কৃপায় নবজীপন লাভ পি 
করিয়া, পূর্ণ সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়াছি। অভভুত- [৫ 
৪ পুর্ন বিমল আলোকচ্ছট! দর্শনে নিয়ত শিরায় শিরায় & 
আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে । রজ্জুতে সর্প ভ্রমের |: 
ম্যায় মানব সুখের আশায় লালায়িত হইয়া বৃথা! সংসারে 
& ছুটিয়। বেড়াঈটতেছে। আজি আমি গৃহাননশৃন্য হইয়।ও 
দু অনুর মনে জীবনকে ধন্য ও ্লাঘ্য জ্ঞান করিতেছি। 
যদি RE সংসারগীড়িত ব্যক্তি পূর্ণ স্থখশান্তি লাভের 
& যত করে, €সই আশায় গুরূপদিষ্ট সাধনভজনের সুগম £ 
= পন্থা গ্রস্থাকারে প্রকাশ করতঃ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূঞ্জার ৮ 
2 ন্যায় আপনার চরণে অর্পিত হইল। 


িলারমরকারকরকারকর ওক 


20883582 


বিদায়-গ্রহণকালে নিবেদন, আপনার চরণসান্নিধ্যে 
অবস্থানকালে যদি কোন অপরাধ করিয়! থাকি, “সস্তা- ॥ 
নের শত অপরাধ পিতার নিকট ক্ষমার্হ” এই ভাবিয়া এ 
আমার অপরাধ মার্জনা করতঃ আশীর্বাদ করুন-_যেন পি 
র্ঘ অজপার শেষ জপে আপনার জপ সমর্পণ করিতে পারি। & 
নু আরও প্রার্থনা, যাহার। আমাকে “আমার” বলিয়। জানি- চি 
ৃ য্নাছে, তাহাদের লইয়। যেন চরমে আপনার পরমপদে I 
প্র লীনহইতে পারি। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি। 


দেবতার। দরশৃনঞ্চ করুণাবরুণালয়ম্‌ ।' 
সর্ববসিদ্ধি প্রদাতারং শ্রী।গুরস্প্রণম।ম্যহম্‌ ॥ 


সেবক-_ভু্ী। গুক্চরণ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


শু. 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ । 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো! জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


হা, 


* জমদ্গুরু নারায়ণ চরণারবিন্দ-দবন্দ-স্তন্দমান-মকরন্দ-পানে আনন্দিত 
ছয় তদীয় কৃপায় অভিনব উদ্ধামে "যোগী গুরু" এতদিনে লোকলোচন- 
গোচর করিলাম । 

আমাদের দেশে প্রকৃত যোগশাস্ব বা! যোগোপদেষ্ট। গুরু নাই। 
পাতঞ্জল দর্শনের যোগস্ত্র বা শিব-সংহ্িতা, গোরক্ষ-সংহিতা, যাজ্ঞবন্ধা- 
সংভিত। প্রভৃতি সাহা যোগশান্স নামে প্রচলিত আছে, ততপ্রদর্শিত পন্থায় 
সাধনে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রত্যাক্ষ ফল দেখাইতে পারেন, এমন কেহ আছেন 
কি? যোগ, তন্ত্র ও স্বরোদয়শান্ত্র সিদ্ধ সাধকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না 
হইলে কাহার ৪ বুঝিবার সাধ্য নাই । যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন ন! 
কেন, পাণ্ডিতাবলে উক্ত শাস্ত্র বুঝাইবার ক্ষমতা! কাহারও নাই । যোগী 
গুরুও নিতান্ত এু্ল্'ভ ; গৃহস্থগণের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন! । 
'আমি বছদিন তীর্থ ও পর্্বত্য বনভূমিতে বহু মাধুসন্্যাসীর অনুসরণ করিয়া 
বিশেষর্ূপে জানিতে শাঁরিয়াছি, আজকাল যে সকল জটাজটসমাযুক্ত 
সন্্যাসীর বিরাট মূর্তি দেখা যাল্ন, তাঁহাদের মধ্যে হাজারকরা একজন যোগী 
বা তন্বোক্ত সাধক চল্লত। অনেকে পেটের দায়ে অনন্তোপায় হইয়া 
সন্ন্য।স্‌ গ্রহণ করে ; তাহাদের সাধনে প্রবৃত্তি ত যায়ই না, পরস্ত কতকগুলি 
ভেক্কি-বুজর্কি খিক্ষ। করিয়! সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া! নিশ্চিন্তে 


বিনা-পরিশ্রমে উদর পোষণ করিয়! বেড়ায়। আমাদের দেশে একটা 
প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, “গোত্র হারাইলে কাম্তপ, আর জাতি 
হারাইলে বৈষ্ণব”--এখন এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 
বাস্তবিক গৃহস্থ বা সন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগী গুরু নিতান্ত বিরল। 
থাকিলেও তাহাদের দৌড় প্রাণায়।ম পর্যান্ত ; তাহা ও যে উপযুক্ত শিক্ষায় 
অনুষ্ঠিত, বিশ্বাস হয় ন । আজকাল বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ কোন কোন 
কৃতবিষ্য বাক্তি তুই-একখানি যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও কবিত্বের কৃতিত্ব ব্যতীত ,সাধনপত:ওর 
কোন সুগম পন্থা দেখিতে পাওয়া! যায় না। ব্যবসাদারগণের বিজ্ঞাপনের 
প্রলোভনে পড়িয়া কোন কোন সাধনপ্রয়াসী ব্যক্তি, & পুস্তক ক্রয় করেন, 
পাঠান্তে যখন বুঝতে পারেন, “চাবি গুরুর তাতে”, তখন অর্থনাশে 
মনস্তাপে শাস্তিন্থখে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ এসকল পুস্তক-প্রদশিত 
প্রাণায়ামাদি করিতে গিয়া কষ্ট ভোগ ও দেহ নষ্ট করেন। বহু মহাপুরুষ- 
পরম্পরায় প্রকাশিত জ্ঞানগরিমা গণ্ডুবে উদরসাৎ করিতে গেলে পরমার্থ- 
লাভ দুরের কথা, অনর্থ উৎপাদিত হইবে, ইহা ধরব । 

সমস্ত সাধনার মুল ও সর্বোতকৃষ্ট সাধন! যোগ । সুখের বিষয় এই, 
যোগনাধনে 'আজকাল অনেকেরই প্রবৃত্তি হইয়াছে । কিন্তু প্রবৃত্তি হঈলে 
কি হইবে? উপদেশ বা শিক্ষা দেয় কে? গুরু ব্যতীত এই নিগুড় পথের 
প্রদর্শক কে? আজকাল ফেলকল ব্যবসাদার এরু দৃষ্ট হন, তাহার! 
ব্যবসার খাতিরে মন্ত্রান করয়! বেড়ান, শিল্যেরং অভ্ঞান-অস্ককার দুব 
করিয়। দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই | সুতরাং 
অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পণ দেখাইবেন কিরূপে ? বরং পৈতৃক গুরুদেব 
অপেক্ষা অনেক স্থলেই শিষ্যুকে জ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়। আর শাক্ত 
যেসকল, যোগপন্থ। উক্ত হইয়াছে, তাং! কোন যোগী গুরু ছাতে-কলনে 
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শিখাইয়। না দিলে তাগতে ফললাহ কর! সুদূরপরাহত। 'আর এক 
কথা, কলির জীন স্বল্লাযু ও দুর্বল ; বিশেষতঃ চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গ। 
পরিশ্রম করিরাও অ।জকাল অনেকে অনবস্থ সংগ্রহ কবিয়। উঠিতে পাবে 
না। এরূপ অবস্থায় সদ্গুরু মিলিলে9 'মষ্টাঙ্গ-সাধনের কঠোর নিয়ম, 
সংযম ও প্রাণায়ানাদির স্তায় কায়িক ও নানসিক কঠিন পরিশ্রম এবং 
অভ]াসের সুদীর্ঘ সময় কাহারও নাট । এই গব গ্রতিবন্ধকবশতঃ 
কাহারও সাধনে প্রবৃত্তি থাকিলেও তাহ! পক বিন্ব্ষলে কাকচগুপুটীঘ|তের 
স্যূয বৃণ৷। এই মক্ল অভাব ও প্রতিবন্ধক দূব কবাই "মামার এই 
র্থ-গ্রকাশের উদ্দ্য। আমি সংসারাশ্রম পরিশ্যা।গ করিয়া বন্ধুদিন বুগ। 
পরিভ্রমণ ও সাবু-সন্ন্যাসীর সেবা! করি, পরে জগদ্গুরু ভুতভাবন ভবানী- 
পতির কৃপায় সদ্গুরু লাভ করিয়া তদীয় কৃপায় লুপ্তপ্রায় গুপ্ত যোগ- 
সাধনের সহজ ও সুথসাধা কৌশখল-উপায়াদি শিক্ষা করিয়াছি। বহুদিন 
ধরিণ! সেই সকল কৌশলে ক্ষিয়। অনুষ্ঠান করিয়। প্রত্যক্ষ কল পাইয়াছি। 
তাই আহ ভারতবামা সাধক্-ভ্রাভবুন্দের উপকারাণে কৃতসন্বল্প হইয়া 
এই গ্রন্থ প্রকাশ করিণাম। 


Ed 


শাস্ব অসীন, জ্ঞান অসীন, সাধন অনন্ত । যে সকল সাধন-কৌশল 
শিক্ষা ফরিয়।ছি, তাহা সমস্ত আলোচনা ও আন্দোলন কর! ব্যক্তিগত 
ক্ষনতাঁর মার নে; 'আরঞ।দীন ₹ইলেও মুদ্রিত করিতে না পারিশে 
কিৰূপে সাধারণের উপকার হইনে? আমার ত “্অগ্ঠ ভক্ষে। ধনু ণঃ1” 
মুদ্রিত করিতে মুদ্রার প্রায়াজন। রিশেবতঃ নেতি, ধোৌঁতি, দম্ভ, 
লোলকী, কপালহাতি ও গজকারিনী প্রভৃতি হঠযোগাঙ্গ সাধন 
গৃহত্যাগী সাধুসন্নামীরই সাঙ্গে । এই “হাঁ-অম্ন, যো-অয়” বাজারে চাঁকুবী- 
দ্বার! জীবিকা-নির্দাহ করিতে সময় কুলায় না, সাধনের সময় এবং নিয়ম 
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পালন হইবে কিলূপে ? আর বাঙ্গালীর হঠযোগাদি সাধনের উপযুক্ত শরীরও 
ময়। আরও এক কথা, যোগসাধনের এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, 
যাহা সুখে বলিয, হাতে কলমে দেখাইঘা না দিলে লেখনীসাহাধ্যে 
বুঝ।ইতে পার! যায় না। অকারণ সেই সমস্ত গুহ বিষয় প্রকাশ করিয়! 
শুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি বা বাহাদুয়ী লাভ করা এই পুস্তক-প্রকাশের 
উদ্দেন্ত নহে। ভবে বদি কাহারও গঁরূপ সাধনে প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি যদি 
অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রস্থকারের নিকট উপস্থিত ছুন, পরীক্ষা দ্বারা 
উপযুক্ত বুঝিতে প।রিলে যত্বের সহিত শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি ৫ 


কলিকালে দুর্বল, শ্বল্ায় ও অগ্লসংস্থানের জন্ত অনিয়মিত পরিশ্রমক্রারী 
মানবগণের জন্য যোগেশ্বর অগদ্গুরু মহাদেব সহজ ও স্বুধসাধ্য লয়যোগের 
বিধান করিয়াছেন।  প্রাণায়ামাদি গ্রন্কত যোগ নহে, যোগসাধনের 
বিশেষ অন্ধৃকূল ও হারকারী বটে) কিন্তু অনিয়ম ও বায়ুর ব্যতিক্রম 
হইলে হি, খাস-কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মন্তকের পীড়াদি নান যোগ উদ্ভব 
হইয়! থাকে । এট সকল বিবেচনা! করিয়া কয়েকটি সহজসাধ্য যোগসাধন- 
পদ্ধতি এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম, যাহাতে সাধারণে ইহার মধ্যে যে 
কোন একটী ক্রিয়ার মনুষ্ঠান করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইধেন। কিন্তু লিখিত 
নিয়ম ও উপদেশমত কাৰ্য্য করা চাই । নিজে ওস্ত!দী করিয়া Principle 
খাটাইতে গেলে ফল হইবে না। যেকোন একটা ক্রিয়া নিয়সিতরূপে 

অত্যায করিলে ক্রমশঃ শরীর দুস্থ ও নীরোগ হুইবে, | অপার আনন্দ 
ও শান্তি ঘোধ ফরিধেন এবং দেহস্থিত কুলকুগুলিনীশক্তিয্ টা ও 
আত্বায় মুক্তি ছইবে। 


. মোগসাধন্‌ করিন্দে হইলে উদ্ধদরূপে দেহতত্ব ও দেহন্থিত চক্রাদি 
অৰ্গত হইতে হয়, নতুষ। সাধনে কোন ফল" হয় ন1। কিন্ত তৎসম 
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যথাযগ বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হুইয়া পড়ে। সে 
সুদীর্ঘ সময় ও অজস্র গোলাকৃতি রঞসতখণ্ড কোথায় পাইব ? তবে যে 

কয়েকটী সাধন-কৌশল প্রদর্শিত হইল, সেই সকল ক্রিয়ামুষ্ঠানকারীর যাহা 

অবস্ত জ্ঞাতবা, তাহা তত্তংস্থানে যথাযথ লিখিত হইয়াছে ; সাধারণের 
বুবিবার মত ভাষ! বাবহার করিতেও ক্রটী করি নাই। ইচছাতেও যদি 
কাহারও কোন গ্গিষয় বুঝিতে গোলযোগ ঘটে, মামার নিকট উপস্থিত 
হইলে সংশয় অপনোদন করিয়া দিব । 
১ শ্বধণ্মনিরত পাঠকগণের মধো অনেকে মন্ত্র-জপাঁদি করিয়। থাকেন।, 
কিনবপ' করিয়া কে€ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, তাহার কারণ 

একি? মধ্র-জপ রহস্ত-সাধন ও জপসমর্পণ-বিধি ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধ হয় 

নাঃ সুতরাং জপ ফল প্রাপ্ত হওয়া অপস্ভন । যিধিপূর্ববক জপ-রহম্তাদি 
সম্পাদন করিতে ন। পারিলেও মতের প্রাণরূপ মণিপুরচক্রে তাহার ক্রিয়াদি 
না করিলে কখনই মন্ত্রের চৈতন্ত হ্টুবে না; সুতরাং প্রাণনীন দেহের ন্যায় 
প্রাণহীন মন্ত্র জপ করিলেও কোন কল হইবে না। ইহ! "সামার মনগড়। 
কথ! নহে; শাস্ত্রে উক্ত আছেন 


চৈতন্তরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণ/স্ত কেবলাঃ। 

ফলং নৈৰ প্ৰষচ্ছন্তি লক্ষকোটি জপৈরপি ॥ 
| = -স্পতগ্রসার 
'অচৈতন্ত মন্ত্র ক্ষেবল বৰ্ণনাত, অচৈতন্ত মন্ত্ৰ লক্ষকোটি জণেও ফল প্রাপ্ত 
হওয়া হার না। তবেই দেখুন, ম।লা-ঝোল! লইয়! শুধু বাহ্কাড়স্বর ও ব্দমু- 
প্লান করিলে মন্ত্রজগে ফল পাইবেন কিরপে ? কিন্তু কজন গুরু দীক্ষার 
সঙ্গে শিশ্তুকে মন্ত্রচৈতক্লেক উপায়ারদি শিক্ষা দিয়া থাকেন? হয়ত খরু- 
দেবই তদ্বিধযে অনভিজ্ঞ, কাজেই শিষ্য রেচারী খরুৱত সেই নীরন শুক 
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মন্ত্র বখাসাধা জপ করিয়! যে তিমিরে--সেই তিমিরে 1--ত।হণর হৃদঃ- 
ক্ষেত্রের অসন্থ। সেই এক প্রকার! আজকাল এই শ্রেণীর গুরুদেবগণ 
বলিয়া থাকেন, “কলিকালে মানবগণ সাধু-গুরু মানে না।*” কিন্তু 
সেটা যে নিজেদের ক্রুটাতে হুয়া গাকে, তাহ স্বীকার করেন না 1৪ 
কেবল অস্ত্র দিয়! নিয়নিতরূপে বাধিকী আদার ঝরিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে 
ভক্তি থাকে ক্রিপে? বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, আহার, সাংসারিকতা 
বা ক্রিয়া-কর্ণ্মে শিষ্য হইতে গুরুদেবের কোন প্রভেদ নাই। বিষ্যের 
অজ্ঞনান্ধকার বিদুরিত করিয়া সংসারের ত্রিতাপশ্বরূপ বিধৃয়ের কি'শ 
করিবার গুরুদেবের নিজেরই এক ক্রান্তি ক্ষণত! নাই, তাহার প্ৰ্তি রীতি 
ভি, সন্মান পাকিবে কিরপে? এই ধকল নিবেচনা করিনা জাঁপকগণের ' 
উপকারার্থে মন্ত্রচেতন্তের সহজ ও সুগম পন্থ। শেষকল্পে লিখিত হইল । 
শাধকগণ জগপ-রহস্ত অবগত হুই! পশ্চাদুক এণালীতে ক্রিমনামুঠান করিলে 
নিশ্চয়ই মন্ত্রচৈতন্ত হইবে এবং জপে সিদ্ধিলাভ করিবেন।. 


এই গ্রন্থের প্রতিপান্ধ বিষয় আমার পুধিগত বিগ্তা নছে। শরীরীগুর- 
দেবের কৃপায় যে সকল ক্রিখান্ুষ্টান করিয়া আমি সাফলা লাভ করিয়াছি, 
তদীয় আদেশামুসারে তাহারই মধ্যে করেকটী সহজ ও সুখসাধ্য পদ্ধতি 
সন্নিধেশিত হইল । এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, নিজে 
নিঝে শাসন পক্ষিয়! বা কাহারও ভড়ং-ভাড়ং বচন-রচুন দেখিয়া-শুনিয়! তদীয় 
উপদেশে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। আনাড়ী বাবনাদারের উপদেশে 
ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে ফললানের আশা নাই, বরঞ্চ প্রত্যবায়তাগী হইবেন; 
খ্বাসকালাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, জন্মের দত 'সাধন-রজনের 


ক বতবপ্রদান i হিধিপূর্ব গ মন্তচৈতন্ৰ করাইর| প্রতাঙ্গ কল দেখাই দিতে 
পারলে, উবার মলিড়েছি, অতি পাদণের হদয়েও ভক্রির সকার হ্টবে। '. 
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আশার জলাজলি দিতে হইবে এবং অকালে ফালফবলে পতিত বা 
আজীবন স্বোপার্জিত রোগবস্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । এই গ্রন্থ 
সন্নিবেশিত যোঁগপদ্ধতি কয়টা অতি সহজ ও সুখসাধ্য এবং সিদ্ধ-বোগি- 
গণের অনুমোদিত । ইহার মধ্যে যে-কোন একটা ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
করিলে নীরোগ হইয়। ও তৃপ্তিলাভ করিয়া দিন দিন মুক্তিপণে অগ্রসর 
হইবেন। তবে যাহারা অঙ্ঞানমলিন পৃপিবীতে পূর্ণ জানপ্রভাধের বিমল 
সালোকচ্ছট। আকাক্া করেন, অচঞ্চল অনস্ত আঁলোকাধার সুর্ধামণ্ডল- 
মধ মহ]-নালোকময় মহাপুরুষের সান্নিধ্য বাতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে 
তাহা মহাকাজ্জা নিবৃত্তি হইবার নহে। 


প্রথম প্রথম বায়ুধারণা অত্যাসকালে অক্ষি, কর্ণ, পঞ্জরাস্থি ও শিরো- 
বেদন| অমুহৃত হয় ; এমন কি শ্বাস-কাসের লক্ষণ প্রকাশ পায় । হঠযোগ 
প্রভৃতিতে এরূপ রোগাদির উদ্তবের কথ! বটে, কিন্তু এই গ্রন্থদরিবেশিত 
সাধনে সে আশঙ্ক1। নাই। তথাপি স্বরকল্পে শরীর সুস্থ, নীরোগ ও দীর্ঘ- 
জীনী এবং বলিপলিতরহিত কাস্তিবিশিষ্ট করিবার কৌশল বর্ণিত হুইল। 
পাঠকগণ ! পরীক্ষ। করিয়া সতাতা উপলব্ধি করিতে পারেন। 


মানব তুল-ভ্রান্তির দাস, তাহাতে আমার বিদ্া-বুদ্ধির পৃজি নাই 
বলিলেও হয়। সদা-সর্বদা আমার নিকট শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ 
গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে 
এবং এলাহাবাদ কুস্তমেলা দর্শনে গমন করিব, এই অন্ত তাড়াতাড়ি কাপি 
লিখিয়াছি, সুতরাং ভুল অবস্স্ভাবী। মরালধর্শ্মাযুসরণকায়ী, জাপক ও 
সাধকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়! স্বকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, নফলকান 
ইইবেন.অবং কু কারও সুখী হুইবে। ' 
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আলাম প্রদেশন্থ গায়ো-হিল্স্‌এর হাজং-বস্তির আমার পরমতক্ত 
অপতাতুলা শ্রীগান্‌ সীতারাম সরকার ও শ্রীমান্‌ মদনমোহন দাস কায়মুনঃপ্রাণে 
যেরূপ সেৰা ও বায়াদি বহন কবিয়া আমার সাধনকার্য্যে সহায়ত) করি- 
যাছে, তাহা প্রকাশ করিবার মত বাগ বিভব আমার নাই। তাহাদের 
উপকারের প্রত্যুপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। এই পরপিগুতোজী 
ভিখারীর আজকাল আশীর্বাদ সম্বল; তাই কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ 
করি, নিরূপাক্ষবক্ষোবিহারিণী দাক্ষায়ণীর কৃপার উক্ত বাবাজিহয় সন্ত ', 
কাৰ্য্যক্ষম শরীরে দীর্ঘবীবী হইয়। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি", উচ্চ 
মোপানে অধিঠিত হউক । 


পাতিলদহ পয়গণার তহশীল-কর্মচারী আমার গ্রিয় ভক্ত প্ীউমাচরণ 
সরকার ও তৎপত্বী শ্রীমতী ছেমলত। দাসী সর্ববিষয়ে এই গ্রন্থপ্রকাশে 
যেরূপ যত ও সাহাব্য করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ডানা নাই। 
ফল কথ।, তাহাদের সাহায্য ন! পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব হইত । 


এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত শিক্ষিত বহু মহাত্মার উৎসাহ ও আর্থিক 
সাহান্য পাইয়াছি। তাহার মধ্যে হরিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার আশ্রিত- 
প্রতিপালক স্বধর্মানিরত অকপটন্ধদয় ও আমার অকারণ-বৃন্ধ প্রখ্যাতনীম। 
শ্রীযুক্ত বাবু রার.সারদাগ্রসাঁদ সিংহ আগাগোড়া যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন 
ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহ! ব্বর্ণনীয়। হরিপুরনিবাসী উকিল 
উদারন্ধদয় বাবু ললিতমোহন ঘোষ বি-এল্‌, প্রবেশিকা-বিস্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষক বোগসাধনরত বাবু, অন্দাপ্রাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, 
সংস্তীশক্ষক . মিউডাহী. ভুক্ত '. অধোরনাথ . ভ্টাচাধ্য কাব্াতীর্থ, 
পৌঁঠগাটার রিনূরী বারুং সংহজনাথ সেন প্রভৃতি শিক্ষিত ঘর্থোনগণ 
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স্বতঃ-পরতঃ যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কৃতজ্ঞচিতে সর্কাগল্গলার নিকট 
তাহাদের সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল কামন। করি । 


বিদায়গ্রহণ-সময়ে পাঠকগণের নিকট সাঙুনয় নিবেদন এই যে, এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি অগ্রাহ্‌ করিয়া সাধনকা্যে প্রবৃত্ত হইলেই 
আমার সকল আশ! ও পরিশ্রম সফল হইবে । আমি নাম-যশ চাই না; 
এ বাজারে অখ্যাতিরও অভায নাই। কিন্তু কিছুতেই আমার ভ্রক্ষেপ 
* করিবার প্রয়োজন নাই; এই ধর্ম-বিপ্লবের দিনে একজন সাধকও বদি 
মার বর্ণিত ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া! সাফলা লাভ করিতে পারেন, তাহা 
হইলে লৈখনী ধারণ সার্থক ও গৃহাননশুক্ত হইয়াও অক্ষুপ্র-মনে জীবনকে ধর্ত 
জ্ঞান করিব। নিবেদনমিতি। 


গারোহিল্‌-যোগাশ্রম ভক্তপদীরবিন্দতিক্ষু 
১৯ পৌ, বড়দিন, {ন জীলিগমানন্দ 


১৩১২ 


অষ্টম সংস্করণের বক্তব্য 


খোগী গুরু, পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কালে যোগকলের চক্র 
কয়েকটীতে কিছু সংযোজন! আর স্বরকল্পে কয়েকটী প্রয়োজনীয় নি 
বর্ধিত কর! হইয়াছিল। কিন্তু এবার আন্তোপান্ত যথাদৃষ্ট ফংশোধন করা 
লত্বেও ইচ্ছামত পরিবদ্ধিত, কর! গেল না। সপ্তম সংস্করণের পুস্তক 
সমূহ অল্পদিনে নিঃশেষ হইয়! যাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি পুনমুদ্রিত 
করিতে হইল। ধর্মপুন্তকের এইরূপ সমগ্র দেশময় আদর দেখিয়া 
. শিক্ষিত সমাজে ধর্শপ্রাণতার পরিচয় পাইতেছি। ভক্ত, ভাগবত ও 
শ্ভগবানের জর হউক। কিমধিকবিস্তরেণ। 


সায়ন্বত মঠ প্গুরুচরণাশ্রিত 
১৪ই কার্তিক, স্যামাপুজ' দীন- প্রকাশক 
১৩৩৬ 


বাণী-আবাহন 


রঙ 
বিষণ . 


সূচীপত্র 


সপ উহ 


গ্রন্থকারেরু সাধন-পদ্ধতি সংগ্রহ ১ 


" যোগে শ্রেষ্ঠত! 
যোগ কি? 
শরীব-তস্ব 
নাডীর কথা 
বায়ুর কথা 
দশ বায়ুৰ গুণ 
হংসতত্ব 
প্রণব-তত্ত 
কুলকুঞ্ুলিনী-তত্ব 
নব 
১ম--মুলাধার-চক্র 
হয়-“থাধিষ্ঠান-চক্ 


১৮ 
২৪ 


২৬ 


৪৫ 


প্রথম অংশ--০ষাগকল্স 
পৃষ্ঠা 


বিষর 
৩য়--মণিপুব-চক্র 
ওর্ঘ--অনাহত-চক্ 
«ম---বিশুদ্ধ-চক্ত 
৬ঠ- আজাচক্ 
৭ ম--ললনা-চক্র 
৮ম- _গুরুচক্র 
৯*ম-্পহআার 
কামকলা-তত্ব 
বিশেষ কথা 
যোড়শাধারং 


ত্রিলক্ষ্যং 
ব্যোদপঞ্চকং 
গ্রন্থিজয় 
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বিষয় 


৫৭ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ধ্যান ৭১ 
সমাধি ৭২ 
চারি প্রকার যোগ ৭৩ 
মন্ত্রোগ ' ৭৪ 
হুঠযোগ ৭? 
যাজযোগ 4” ৭৫ 
লয়যোগ «৭৫ 
গুহা বিষয় ৭৯ 


দ্বিতীয় অশ-_-সাঞন-কল্প 
সাধকগণের প্রতি উপদেশ ৮৩ 


উর্ধধরেত 
বিশেষ নিয়ম 
আসন-সাধন 
তন্ব-বিজ্ঞান 


ভ্রাটকষোগ ১৩১ 
কুলকুণ্ডলিনী-চৈতন্তের কৌশল ১৩৩ 
লয়যোগ-সাধন ১৩৫ 


শবশক্তি ও নাদ-সাধন ১৩৮ 
আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ১৪৬ 


ইইদেবতা-দর্শন ১৫২ 
আত্মগ্রতিবিশ্ব-দর্শন ১৫৫ 
দেবলোক-দর্শন ১৫৬ 
মুক্ত ১৯ 


তৃতীয় অহশ-_মজ্জকল্স 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
দীক্ষাপ্রণালী ১৭৫ ছিন্নাদি দোষ-শাস্তি ১৯৪ 
সদ্গুরু ১৮১ সেতু নিৰ্ণর ১৯০ 
মন্তত্ব ১৮২ ভৃতশুদ্ধি ১৯১ 
নন্্-জাগান i ১৮৫ জপের কৌশল ১৯৩ 
মন্্র-শুঙ্ধিবু সপ্ত উপায় ১৮৭ মন্জ-সিদ্ধির লক্ষণ ১৯৬ 
মন্ত্-সিদ্ধির সহজ উপায় ১৮৯ শহ্যাশুদ্ধি ১৯৬ 
চতুর্থ অহশ--স্বরকলস 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষধর পৃষ্ঠা 
সবরের স্বাভাবিক নিয়ম ২০১ নিঃশ্বাস পরিবর্তন করিবার 
বাম নাসিকার খবাসফকল ২০৪ কৌশল ২১০৯ 
দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস-ফল ২০৫ বশীকবণ ২১৪ 
সুযুয়ায় খাসফল ২০৬  বিনা-খঁঘধে রোগ আয়োগ্য ১১২ 
যোগোৎপত্তির পূর্বাজ্ঞান ও হৰ্ষফলনির্ণর ২১৭ 

তাহার প্রতীকার ২০৬ বাচ্ছা প্রকরণ ২১৮ 


মালিক বন্ধ করিবাথ নিয়ম ২০৮ গর্কাধান ২২৪ 


বিবয় .. পৃষ্ঠ 
কার্-সিদ্ধিকরণ | ২২১ 
শজ-বসীকরণ ২২২ 
অক্সি-নির্ব্বাপণের কৌশল ২২৩ 
রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল ২২৪ 
কয়েকটা আশ্চর্য্য সঙ্কেত ২২৬ 


 চিরযৌবন-লাঁভের উপায় ২৩০ 


দবীর্ঘজীবন-লীভের উপায় ২৩৩ 


পূর্ব্বেই মৃত্যু জানিবার 
উপায় ২৩৮ 
“উপসংহার ২৪৫ 


্ক্লক্রিিশস্ল 


০ 


বাণী-আবাহন 


| | মরামরানুরারাধ্য। বরদাসি হরিপ্রিয়ে । 

1 মে গতিত্বৎপদাদ্থুজং বাগ্দেবীং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 
i 

j 


গীত 


চে 


§ কুরু করুণা জননি! 
| সরোজিনি--শ্বেত-সরোজ-বাসিনি ! 
{ অমল-ধবল উজল-তাতি, 
শ্রীমুখে জড়িত তড়িত-জ্যোতিঃ, 
টাচর চিকুরে, চূড়া শিরোপরে, কুল্লারবিনালোচনী ॥ 
শোভিছে কর্ণেতে কনক-কুগুল, সৌদামিনী জিনি করে টলমল, 
ঝলসে তাহাতে মাপণিক-মণ্ডল, গজমতি মতি হরে --. 
সুচারু ছিভূজ মৃণাল-গঞ্জিতা, 
বীণা-বস্তর করে, করে সুশোভিত, 
কত শোভা! করে, নখর-নিকরে, প্রতাকর-করে ভিলি ॥ 
চরণে তরুণ-অক্ুণ-কিরণ, লাজে ছিজরাজ লয়েছে শরণ, 
হংস ’পরে রাখি যুগল চরণ, দীড়ায়ে ভ্রিভ্ ঠামে ১ 
|. তোমারি কপার কবি কালিদাস, 
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৭ 


প্রণমামি পদান্ুজে অন্ভুজবালিনী, 
স্থরান্থরনরারাধ্য। বিভা-বিধারিনী ! 
আমি হীন দীন-সত্ধ, 
কি বুঝিব তব তত্ব 
দীর্ববাণগণেশ যার নাছি পান সীমা? 
মূঢ়মতি আমি অতি, না জানি মহিমা । 
শুন মা প্রাণের উদ্মাদনা-আকুলতা--. 
তোমা বিনা কার কাছে জানাইব ব্যথা? 
বিধির বিচিত্র বিধি, 
সাধ্য নাহি আমি রোধি ; 
মম গতি যে শ্রীপতি, তাহার বিধানে - 
সৌধরাজি ত্যজ্জি আজি নিবাস শ্মশানে ! 


) েমিনী চক্রের মত অদৃষ্ট নিয়ত, 
কর্্মসূত্র ফলে হইতেছে বিখুণিত 2 
বিধির নির্ববন্ধ যাহা, 
নিশ্চয় ফলিবে তাহা, 
স্থখচুহখ সম ভাবি কাহে নাছি খেদ 
চরমে সমান গতি নাহিক প্রভেদ। 


সুর ৪৩৪58833299 33283 ৪8 III রর ৯৪৪ কব IIS BIS I II IVI III BDI IVI III 
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শাপপাপাপাপাপাশশশাপ 


শান্তিস্থখ নাই মাগো ভবের বিভবে-_ 
প্রকৃত সুখের মুখ দেখিয়াছি এবে। 
গায়ে চিতাভন্ মাখি, 
“মা মা” বলে সদা ডাকি, 
নীরব-নিশীথে শুনি অনাহত নাদ 
কতই'উপজে মনে অমল আহ্লাদ! 


অস্তে যেন পাই আমি শ্রিহরিচয়ণ, 
পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন । 
খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আশ, 
ল্রীতি, প্রেম, ভালবাসা, 
মানা, মোহ, দয়া, ধৰ্ম্ম, দিছি বিসৰ্জ্জন 
হৃদয় শ্বশান-সম ভীতির কারণ! 


মরু-সম এ বিষম আমার হৃদয় 
আশার অঞ্ধুর কেন তাহাতে উদয়? 
উদাসীন ধৰ্ম্ম নয়-- 
ছুরাশার অড্যুদর, 
ধৈরধ্য-বাধে রোধিবারে নারি আশা-নদী, 
সবেগে হৃদয়-ক্ষেত্রে বর্ছে নিরবধি । 
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জুগ্তপ্রায় গুণ্তশান্র করিতে প্রকাশ, 
হয়েছে আমার মনে বড় অভিলাষ । 
জীগুরুর কপাবলে, 
সিদ্ধ-যোগিগণ-স্থলে, 
যোগ-সাধনের যত সহজ কৌশল, 
বছদিন ঘুরে ঘুরে করিছে সম্বল । 


সেই স্ব সুখসাধা সাধনপন্ধতি, 
প্রচার করিতে সাধ শুন মা! ভারতি | 
কিন্তু কোন্‌ গুণ-ভরৈ, 
লেখনী করেতে ধ'রে, 
শিবোক্ত শাস্ত্রের কথ! করিব প্রচার? 
বিস্ভাবুদ্ধি-বিবন্দিভ আমি দুরাচার। 


তবে কেন অসম্ভব আশ! করি মনে, 
খর্জের হুরাশ! যথা ছিমা ্রিশ্লজ্ঘনে ? 
জন্বুক শম্বুক কবে 
সিংহ-নক্রে বিনাশিবে ? 
তথাপি হ'তেছি কেন হুরাশার দাস 1". 
"সম্ভব মরুতুমে কমল বিকাশ ! 
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যাছাদের উপকার সাধিবার তরে 
সাধনপন্ধতি লিখি সানন্দ অস্যরে 

সেই বঙ্গ-ভ্রাতাগণ 

করি পুস্তক পঠন, 
কৌতুকে হাসিবে আর দিবে করতালি 
কোন নীচাশয় দিবে সুখে গালাগালি ! 


নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রজল, 
খল পিশাচেতে পরিপূর্ণ হৃমঞুল | 
কেহ বাক অধঃপাতে, 
কারে! ক্ষতি নাই তাতে, 
হিংসুক পাষণ্ড যত পরশ্ীকাতর-_. 
পাপে পরিপূর্ণ সব বাহির অন্তর | 


মদ-গর্বেধ স্ফীত বক্ষে ভ্রমযে সংসারে 
দুর্ববল দেখিল্ছে-সুখে পদ।ঘাত ৰুরে। 

দেখি ভৰে অবিরত, 

দুঃখী তাগী জন কত 
আছে এই বিশ্বমাঝে সংখ্য! নাহি তার ;_ 
মনোহ্‌ংখে যুহ্মান মন নবাকার। 
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নিরাশায় নিপীড়িত হুইয়া জননি, 
ডাকি মা কাতরে ভোরে মাধব-মোছিনি | 
যার পানে মুখ তু’লে 
চাহ তুমি কুতৃহলে, 
তার কি অভাব মাতঃ «৷ ভব-ভবনে ? 
সাক্ষী তার কালিদাস ভারতগগনে । 


তোমার প্রসাদে মহাদস্থা রত্বাকর, 

লভিয়! ভাব্বর-জ্ঞান হ'ন কবীশ্বর । 
তাই ম! তোমারে ডাকি, 
“হাদি মাঝে এস দেখি, 

চরণে সপিয়! মন ধরি মা! লেখনী 

বিজ্রপের ভয়ে ভীত নহে এ পরাণী ! 


কাতরে করুখ। মাতঃ) কর নিজ গুণে, 
কৃপাসিন্ধু ফুরা'বে ন! বিন্দু-বিতরণে । 
বঙ্গের গৌরব-রবি, 
শ্রীমধুশুদন কবি, 
ঘ-য়ে র ফল! ঈ দিয়া স্বৃত লিখিয়া সে, 
তোমার প্রসাদে কাবা প্রকাশিল শেষে। 


(পিপিপি 
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তাই ম! ভারতী তোম! করেছি শরণ, 
অবশ্য হবে মম বাসনা পূরণ । 

মনে হয় যার যাহা, 

সুখেতে বলুক তাহা, 
ধৈর্য শিক্ষা করিব মা তোর কৃপাবলে-_ 
উপেক্ষা করিব সর্বব বচন কৌশলে । 


দেহ দিব/জ্ঞান দাসে অজ্ঞাননাশিনী, 
কুষশ-সুযশে যেন না টলে পরাণী ৷, 
সুখ দুঃখ সম জ্ঞানে, 
র'ব স্বকার্য্য সাধনে, 
নিত্যনিরঞ্জনে ভাবি নিত্যানন্দ পাব_ 
সর্বব জীবে ব্রহ্মাভাবে সদা নিরখিব । 


আর এক কথ। মাগে! নিবেদি চরণে 
বিরহ-বিধুর মম আত্মীয়-স্বজনে, 
দেহ দিব্যজ্জান দিয়া, 
দিব্যপথ দেখাইয়া, 
ছতভাগ! তরে যেন নাহি পায় ব্যথা” 
যেখে| মা ভারতী শেষ কিস্করের কথা! 
. সেবকাধম 
| শ্রীনলিনীকান্ত 
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প্রথম অংশ 


যোগ 


যোগী 


প্রথম ঠা 
শা 
'গ্রন্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ 


নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 


ভুতভাবন ভবানীপতির ভবভীতি-ঞ্জন, তক্তত্বদিরঞ্জন বুগল-চরণ স্মরণ 
ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলাম। 


বিশ্বপিত| বিধাতার বিশ্বরাজো সর্বত্র একই নিয়ম, চিরদিন সমান বায় 
না। আজ যিনি সুধা-ধবলিত সৌধষধ্যে সুখে.শয়ন করিয়া চতুর্জিধ রস" 
্বাদনে রমনার তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, কাল তিনি বৃক্ষলতা আশ্রয় করিয়া 
এক মুষ্ট অন্নের জন্ত অন্তের দ্বারস্থ । আজ যে পিতা পুত্রের জন্মোৎসব 
মু্তহন্ে অজপ্র 'ধনবায় করিয়া আপনাকে সৌভাখ্যবান্‌ জান করিতেছেন, 
কাল তিনি সেই নয়নাননাদায়ক পুরের মৃতদেহ বক্ষে হারণ করতঃ পাপানে 
পড়িয়া হিয়ক্ঠ কপোতের সায় ধড়ফড় করিতেছেন। আর বিনি বিদ্বাহ- 
বাসরে '্ধহ্ড$নধ্তী বালিকা-বতূর বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাহীন্ছথে 
'বষাচাক হইয়া আপার, বাটা. 11ধিতেছেন, দল তিনি সেই প্রাণসম 
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শ্রিরগমাকে অপরের প্রথন্নাক্াক্কিণী জানিয়! প্রাণপরিত্যাগে উদ্ভত। 
আজ বিনি পর্যাক্ক'পরে প্রিয় পতির পার্শ্বে বসির! প্রেমের তুফানে প্রাণ 
পরিতৃ্ করিতেছেন, কাল তিনি আলুলার্নিতকেশা ছিযনভি-মলিনবেশ! 
পাগলিনী প্রায় মৃতপতির পার্শ্বে পড়িয়া ধুল্যবলুষ্ঠিতা হইতেছেন। অন্য 
দেশে অন্ত জাতিগণ যে গদয় দিশ্বসন পরিধান ও বৃক্ষকোটরে পর্ধবতগহ্যন্টে 
বাল কদিয়া কঘায় কন্দমূলফলে ক্ষুপ্লিবারণ করিত, সেই সময় আধ্ধ্যাবর্তের 
আর্ধাগণ সরস্বতীতীরে বসিয়। সুললিতন্বরে সামগানে দিগ দিগন্ত প্রতি- 
ধ্বনিত করিতেন। কালে মুসলমানধর্শের অভ্যুদরে রাজ্যবিধ্নব উযনন্থিত 
হইয়া ছিন্দুগণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিপুল জ্ঞানগরিমা, আার্ধ্যবীর্ধ্য, 
আচার-ব্যবহার ও ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন ; ভারত-গগন খোর অজ্ঞান 
অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হঈল। বীর্ধ্যেশ্বধ্যশালী আর্ধ্যগণ শেষে সর্বাবিষয়ে 
সর্ব্যতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হুইয়। পড়িলেন। কালে মৃসলমান রাজস্ব 
অস্ত্হিত হইয়া! বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দ 
গুণ বিকুতমস্তিফূ, ও পৃথহারা হইলেন । যে হিন্দুধর্ম কত যুগযুগ্নাস্তর হইতে 
বিমল গ্সিগ্জ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে, কত অতীত কাল হইতে 
এই ধর্থের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্ত উত্তেদ হইতেছে, কত 
বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করি- 
সাছেন, নেই সনাতন হিন্দুধর্ম প্রিত ছিন্দুগণকে বর্তমান যুগের সত্য শিক্ষিত 
পাশ্চাত্যদেলীয়গণ, তথ! পাশ্ট্ত্য-শিক্ষাবিক্ৃত-মস্তিফক তারতধাসীর মধ্যে 
অনেকেই পৌত্ধলিক, জড়োপাসফ ও কুপংস্কায়াচ্ছনন বলিয়া পতাচ্ছীল্য ককি- 
লেন। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই বর্তমান যুগে, রাষ্ট্রবিপ্লব 
ধর্মধি্হের দিনে অপেষ কত্যাচার লহ করিয়া ও সজীব রহিয্নাছে। 

কিছ ুর্বেই খলিগ়াছি, পটিয়দিন সমান বার দা”--লোত ফিরিযাছে। 
খৰ হিনুগ্গের হছে ভান, বণ ও আাধীনভাটিগ্স! জাগিরা উঠিয়াছে। 
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হিন্দুগণ বুঝিতে পাবিয়াছেন, এই অতি বৈচিত্র্যময় স্থষ্টিবাজ্যেব সীমা 
কোৌথার ? হিন্দুধর্ম্ম গভীব, হৃত্ম, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় 
পরিপূর্ণ ॥ হিন্দুধমেব নিগুচ মম্ম কিছু কিছু বুঝিতে পাঁবিয়৷ পাশ্চাত্য 
জডবিজ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে । দিন দিন ফিল্সুধর্মেব যেবপ উন্নতি 
বুঝা যাইতেছে, তাহাতে আশ! কবা বায়, অতি অল্প দিনেব মধ্যেই এই 
ধর্মেব অমল ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশেব সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি 
উদ্ভাসিত ও গ্রফুপ্সিত হউবে। আজকাল কিন্দুসপ্তান হিন্দুশান্ত্র বিশ্বাস 
করেন,সহিন্দুধম মানেন, ভিন্দুমতে উপাসনা কবেন। স্কুলকলেছের ছাত্র 
হইতে যুরক, প্রো অনেকেবই সাধনতজনে প্ররত্তি আছে, কিন্ধ উপযুক্ত 
উপদেষ্টাব অভাবে কেহই সাধন বিষয়ে প্রকৃত পথ দেখিতে পান না। 
অন্মন্ধেশীয় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সাধনের যেরূপ কঠিন বাধন ব্যক্ত 
কবেন, সাধনে প্রবৃত্তি হওয়া দুবে থাকুক, শুনিয়াই সে আশায় জন্মেব মত 
জলাঞ্জলি দিতে হয ; ধর্ম্মক্শ্মেব যেরূপ লঙ্খ। চওড়া পাতনামা প্রস্তুত 
করেন, আজীবন কষ্টোপার্জিত অর্থব্যগ্ন কবিয়াও তাহা সম্পাদন করা 
অনেকেব পক্ষে সুকঠিন। ধর্ম কবিতে হইলে স্্রী-পুত্র পরিত্যাগ কৰিতে 
হইবে, ধনরত্বে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, থরবাড়ী ছাডিতে হইবে, অনাহারে 
দেহ গুষ্ধ করিতে হইবে, সং সাজিরা বৃক্ষতল আশ্রয়ে লীতবাত সন্ধ করিতে 
হইবে, নতুবা! ভগবানের কৃপা হইবে না! ধর্দে যে এতট! বিড়ম্বনা ভোগ 
করিতে হয়, বভই আশ্চর্য্য কথা! আমি জানি, সুখেবই জন্ত ধর্ম্মাচরণ ; 
শাস্েও এই কথার প্রমাণ পাওয়া বায়-_ 
সুখং বা্ছতি সর্ব্ধ! ছি তচ্চ ধৰ্ম্মসমুন্ধবম্‌ । 
তল্যাদ্ধিপ্দঃ সদ! কাৰ্য্য: সর্বববর্ণৈ; গ্রবন্বতঃ ॥ 
'_ =দক্ষসংহ্িতা 
ভথেই দেখুন, ধর্থাচগের উদ্ক্তই জুখ নাও অনান্থার, অব্যয় 
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করিয়া কায়িক ও মানসিক কষ্ট তোগ অজ্ঞানতার পরিচায়ক । দুঃখের 
বিষয়, উপযুক্ত উপদেষ্টার অতাবেই গৃহে প্রচুর অন্ন থাকিতেও উপবাস 
করিয়া কাল কাটাইতে হয়। আমাদের অসীম শান্তর, অনন্ত সাধনকৌশল। 
আমরা বৎসরের মধ্যে ভাদ্রমাসে একদিন শান্ত্গুলি রৌদ্রে দেই, পরে 
গাঠরী বাঁধিয়া শুধমুখে পরের দিকে চাহিয়া থাকি; কিন্বা একটা বিকৃত 
সাধনে প্রবৃত্ত হুইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করি, নয় কলিকালের স্কন্ধে দোষের 
বোকা চাপাইয়! নিশ্চিন্ত হই। পাঠক! আমি কিরূপ বিডম্বনা ভোগ 
করিয়া, শেষে সর্বমঙ্গলময় সত্যন্বূপ সচ্চিদানন্দ সদাশিবের, অনুগ্রহে 
সদ্গুরু লাভ করি, তাহা আপনাদের না জানাইয়া প্রতিপাস্ত বিষয় বর্ণনায় 
বৃত্ত হইতে পারিলাম না । 
জঅয়োৰিংশবৰ্ষ বয়সে ফুল প্রাণের সমস্ত স্খশাস্তি, আশাভরসা, উদ্ভম 
ও অধ্যবসায় ভাদ্রের তর! ভৈরবনদতীরস্থ কদম্বতলে ভন্মীভূত করতঃ 
স্মৃতির জলম্ত চিন্তা বুকে লইয়! বাটা হইতে বাংির হুই । পরে কত নগর, 
গ্রাম, পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া সুচারু কারুকাধ্যথাচত সুধাধষলিত সুদৃপ্ত 
সৌধরাজি নিরীক্ষণ করিলাম ; কিন্তু প্রাণের আগুন নিভিল না| কত 
নদ, নদী, হদাদির উত্তাল তরজসসাকুল, কলিজা-কম্পিতকারী কলকল 
নাছ কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু কালের করাল, দংষ্রাঘাতঞ্জনিত কাতরতা 
কমিল না। কত পর্বত, উপত্যক। অধিত্যকা অধিরোহণ করিয়া, 
বিশ্বপাত! বিধাতার বিশ্বস্থট্টিকৌশলের বিচিত্র ব্যাপারাবলী অবলোকন 
করিলাধ, কিন্তু জীবনের জাল! ভুড়াইল না। কত স্বাপদসন্থুল বনভূমে, 
অপূর্ব প্রকৃতি পদ্ধতি ও বনকুন্গমের নুৃ্ত সুন্দর সুবম! সনদর্শন করিলাম, 
কিন্ত এমন্তরজাল! অন্তর্িত হইল না। বহু দিনান্তে আতা, অ্া-বিকু- 


শিষারাধ্যা, রিষ্যাত্রিনিলক! মহামায়ার কবপায় সাবিত্রী” পাহাড়ে সাধকাঞ্জ- 
গণ পর্মহূংদ জীমৎ লড্চিদানন্দ সর'্তীর সহিত সাক্ষাৎ. সনদর্শন লংখটিত. 
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হইল। পরমজ্ঞানী পরমহংসদেবের উপদেশে জীবের জন্ম ও জন্মান্তর রহস্য 
গতাগতি, কর্ম্মফলভোগ, মায়াদি নিগষের নিগুড় তত 'অবগত হইয়! মায়ার 
মোহ দুরীভূত হইল। পার্থিব পদার্থের অদারতা বুঝিলাম, হৃদয়নিকুঞ্জে 
কোকিল! তখন তান ধরিণ--কি এক অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় আধুত 
হইল । মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, মর জগতে আর মদন মরণের 
অভিনয় করিতে ফিরিব না। আমি কার? কে আমার? কেন বৃথা 
ক্রন্দনের রোধ? একাকী মাঁসিগলাছি; একাকী ধাইব। সাধ করিয়া 
কেন অঁপান্তির আগুনে দগ্ধ হই? হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে শাস্্- 
বাক্য ধ্বনিত হইল, 

পিত! কন্ক মাত! কম্য কম্ত ভ্রাতা সহোদর! ? 

কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ--ক। কস্তয পরিবেদনা ৷ 

মায়ামোহের আবরণ অনেকটা অপসারিত হইল বটে; কিন্তু প্রাণে 

একট! প্রবল পিপান! জাগিয়। উঠিল) স্থির করিলাম, কোনও একটা 
সাধক সম্প্রদায়ে সন্মিলিত হইয়!একটী সুখসাধ্য সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া 
নীলাময়ের বিচিত্র লীলার মধুর ম্বাদ আশ্বাদন করিডে করিতে জীবনের 
বাকী কয়ট! দিন কাটাইয়া দিব। 'এই তাবিয়! সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে 
নিযুক্ত হইলাম । বহু সাধু-সম্ন্যাসীর অনুসরণ করিলাম । কেহ ধুনীর ছাইকে 
চিনি করিতে শিখাইল, কেহ তগুতৈলে হাত দ্বিবার কৌশল দেখাইল, 
কেছ কাপড়ে আগুন বাধিবার পন্থা! প্রর্শন করিল, কিন্তু আমার প্রাণের 


গ্রাধল পিপাসা পূর্ণ হুইল না। একজন প্রখ্যাতনামা তাঙ্জরিক সাধকের 
সংবাদ পাইন! তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 
ভূৃত্যের স্তায় সেবা করিল।ম ৷ কিছুদিন পরে তিনি এক অস্বাভাবিক দ্রব্য 
সংগ্রহের ‘আদেশ হরিলেন। “শনি মঙ্রলবারে বজ্জাহত গর্ভবতী চপ্ডাল- 
রমযীর উদরস্থ মৃত সন্তানের উপরি এাসন ভিন্ন তক্জোকত সাধনে সিদ্ধিলাড় 


৮ পল ১০১ 


তি যোগী গুরু [ যোগকলে- 
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সুকঠিন ৷” এই কথা গুনিয়াই তাঁহার নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম । 
ধাহারা যোগী বলিয়া পরিচিত, তাহার! নেতি ধোঁতি প্রভৃতি এরূপ কঠিন 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে আমার বংশের 
মধ্যে কেহ তদভ্যাসে সক্ষম হইবে না। বৈরাগী বাবাজীদের মধ্যে এক 
সম্প্রদায় বলিলেন, “বিন্বফলের চ্ঠায় মস্তক সুরৃষ্ত করিয়! সুদীর্ঘ শিখা রাখ, 
গলার মালায় পিত্তলের আংটায় ঝুলি ঝোলাইয়া, কাঠের মালায় গুরুদত্ত 
মন্ত্র জপ কর-_নিয়মিতরূপে হরিবাসর ও প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গোপীমৃত্তিক! 
গাত্রে লেপন না করিলে গোপীবল্লাভের কৃপা হুইবে না 1» পার এক 
সম্প্রদায় আধুনিক বৈরাগী শাস্ত্রের কতকগুলি বাঙ্গাল। পয়ার 'আওড়াইয়! 
নিজেদের অন্ুকূণে কদর্থ করিয়া বুঝাইলেন, “শক্তি বাতীত মুক্তির উপায় 
নাই” এবং মাতামহীর সমবয়স্কা একটা মাতাজী গ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন,। 
এই ছেতুবাদে শী/ীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডবাসী পরোপকারপরায়ণ একটী 
বাবাজী তদীয় অনাথা কন্তাটাকে নিংস্বার্থভাবে দান করিয়া আমার মুক্তির 
পথ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হুইয়াছিলেন ; আমি অকৃতজ্ঞ, এহেন উদ।র- 
হৃদয়, নিঃস্বার্থ পরোপকারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্‌ করিয়! পলায়ন করি। 
পাঞ্জাব প্রধেশস্থ অমৃতনহরের উদাসীন সম্প্রদায় বলিলেন, “পৈতাদি 
পরিত্যাগ করিয়। ছত্রিশ জাতির অন্নতক্ষণ করিয়া বেড়াইলেই ব্র্মতাব 
"করিত হুইবে।” সন্ন্যাসিগণ অখণ্ড বিভূতিলেপন, সুদীর্ঘ জটাজ,টধারণ, 
চিম্টাগ্রহণ ও ত্বরিতানন্দে দমের কৌশল শিক্ষা দিলেন । নাগা সম্প্রদায়, 
নেংটা হই কোমরে লোহার জিঞ্জির ধারণ ও অন!দি পরিত্যাগ করিয়া 
ফলমূল ভক্ষণের ব্যবস্থা দান করিলেন। সাবিত্রী পাহাড়ের পুজাপাদ 
পরমহংসদেব পুর্বে কিঞ্চিৎ পাকা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই এইসব ফকুড়ের 


ফাক! কথায় মন বাক! হইল না। ইহাতেও তগ্নোৎসাহ না হৃইরা রগদ্পরু 
যোগেশ্বরের চরণ স্মরণ করিয়া খ্বকার্-সাধনোদ্দেশে খুরিতে লাগিল৷াম ৷ 
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' পশ্চিম প্রদেশে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া কামাখ্যামাঈর চরণদর্শনাভিলাহে 
কয়েকজন সাধু-সন্যাসীর সমভিব্যাহারে আসাম বিভাগে আসিলাম । আসাম 
আসিয়া পরশুরামতীর্ঘ দর্শনে বাসন! হঈল। গৌহাটা হইতে ষ্টিমারে 
ডিব্ৰুগড় আসিয়া তথা হইতে বাম্পীর শকটারোহপে সদদিয়া পন্ু*ছিলাম। 
সদিয় হইতে প্রায় ২০।২৫ জন সাধু-সম্যাসীর সহিত তুর্গম শ্বাপদসন্কুল বন- 
ভূমি ও ক্ষত্ৰ ক্ষুদ্র পার্বতা টাল! উল্লজ্ঘন করিয়া বহুকষ্টে পরগুরাম তীর্ণে 
উপনীত হুইলাম। ভীর্ঘটা নয়ন ও মনপ্রাণ প্রফুল্লতাপ্রদ শ্বন্ভাবসৌন্ার্ষো 
পরিপূর্ণ । শাস্ত্রে কণিত বাছে, ভার্গব সর্বতীর্থ পরিভ্রমণান্তে এই ব্রন্গকুণ্ডে 
'অবগা্ৰ করিয়া মাতৃছত্যাজনিত নহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পান এবং" 

হস্তসংলগ্ন *পরণড স্বলিত হয় । সেই অবধি এই স্থানেয় নাম “পরশুরাম 
তীর্থ" বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই ব্রঙ্গকুণ্ড হইতেই ত্র্গপুত্র নদের উৎপত্তি 
হইয়াছে, কিন্ত 'সাজকাল ব্রঙ্গকুণ্ডের সহিত উক্ত নদের কোনও সংশ্রব 
লাই । ব্রঙ্গকৃণ্ডে উপস্থিত হই! আমিও সকলের স্তায় বহ্গকুণ্ডে স্ন 
পৃজাদি করিয়া পরিশ্রম সার্থক '9 জীবনকে ধন্ জ্ঞান করিলাম | 

যে দিবস অ্রক্মকুণ্ডে আসিঘা! উপনীত হুই, তাহার ছুই দিন পয়ে "মামি 
প্রবল জর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইলাম । রাস্তায় কল্পেক দিন অনিয়মিত 
পরিশ্রমে পূর্য হইতেই কাতর ছিলাম। তাহাপ্ন উপর জর ও আমাশয়ে 
চারি পাচ দিনেই উত্থানশক্তি তিরোহিত হইল । সঙ্গীর সঙ্ন্যাসীগণ প্রুত্যা- 
গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; আনি বিশেষ চিন্তিত হইলাম ; আমার 
এক পা চলিবার শক্তি নাই, কিরূপে সেই দুর্গম বনভূমি ও পর্কতশ্রেণী 
উল্নজ্বন করিব ? সঙ্গিগণকে ছুই চায়ি দিন অপেক্ষ! করিবার জন্য সনির্কান্ধ 
অন্থুনয় বিনয় করিলাম ; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। তাহারা একদিন 
স্নানে আমার অজাতলারে লাধুজনোচিত সন্ধধয়ত| দেখাট্রা প্রস্থান 
করিলেন। আমি একাকী সেই জনদানবশুক্ক পাকত প্রদেশে বিষম বিপদ 


৮ যোগী গুরু বোগকলে-, 


me 8 সিল Mune ছক ৬৯৬ ৯এ৮স ০৯০৯, প৯ লা SON ৯টি ভর ওটি NN 


জান করিলাম । নাতিদুরে সমস্য পার্বত্য জাতিয় একটা ক্ষুদ্র বন্তি ছিল। 
আমি নিরুপায় হইয়া তাহাদের নিকট কাতরে স্থান ভিক্ষা! চাহিলাম। 
তাহার! সাধু ব্রাহ্মণ মানে না, কিন্তু আমার নবীন বয়স, কাতর শরীর 
দেখিয়াই হউক বা কোন কারণেই ছউক-_সাদরে স্থানদানি করিল। 
নূতন দেশ নূতন লোক, নূতন ভাষা_কাঁজেই প্রথম প্রপম জড়ের মত 
থাকিতে বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু হুই চারি দিনের মধোই তাহাদের ভাষ! 
শিখিয়া লইলাম--ক্রমে তাঁহাদের সহিত সন্তাব সংস্থাপিত হইল। তাহারা 
সেবকের স্যায় আমার সেবা করিতে লাগিল । আসি তাহাদের সন্ধ্যবহ্থারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলাম । আশাতীত যত্ব ও সেবা-শুভ্রয1! লাভ করিয়াও স্পূৰ্ণ- 
রূপে সুস্থ ও সবল হইতে কিঞ্চিদধিক একমাস অতিবাহিত হুইল | আমি 
বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় ব্রহ্ধকুপ্তে মাসিলাম; কিন্ত সেখানে 
আসিয়া! জানিলাম, আগামী কার্তিক মাসের পূর্বে সদিয়া সাইবার সঙ্গী 
পাঞ্থয়! যাইনে না। সেই শ্বাপদসক্কুল বন-ভূমি একাকী অতিক্রম কর! 
কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। স্থতরাং ভগ্নোৎসাহু হুইয়া পুনরায় পূর্ব আশ্রর- 
দাতার শরণাপন্ন হছইলাম। তাহার! সন্ধষ্টচিত্তে ছয় সাত মাসের ভক্ত স্থান 
দিতে স্বীকৃত হইল । বলা বাহুল্য, এই সকল স্থান ভারজবর্ষের অন্তর্গত 
বা বৃুটিশ-শাসনাধীন নহে। 

সুর্বনিয়ন্ত। বিশ্বপাত! বিধাতার চরণ তরফ! পূর্বক, “জব_ জৈসা তব 
তৈমা” ভাবিয়া সেই সব অশিক্ষিত অসভ্যিগের সঙ্গে একরপ সুখেশ্বচ্ছন্দে 
কালঘাপন করিচে লাগিলাম। তাহাদের উদার স্বভাব, সরল প্রাণ, সত্যনিষ্ঠা, 
পর়োপকার, সহানুভূতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ দেখিয়াছি, 
বর্তমান যুগে শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী ভারতবাসীর মধ্যে কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট 


হয় ন|। কোনও দেশের কোনও জাতির মধ্যে এরূপ ভত্রত| ও মুগ ্ব 
এ ছুদদিনে মিলিবে না। ইহাদিগকে আমরা! অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া 


] 


সাম্বন-সংগ্রহ | যোগী গুরু ৯. 


পাস কাপ প্লাস তারপর তা পো 


ত্বণ! করি; কিন্তু উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, বদি প্ররুত মনুষ্যত্ব মরজগতে দেখিতে 
চাও, তবে এই অসভ্য ব্যতীত অন্ত কুজ্জাপি মিলিবে না। আর আমর! 
ঘি মানুষ বলিয়। পরিচিত হই, তবে ইহারা দেবত1। হায়! কি কুক্ষণেই 
আমরা সভ্যত। শিক্ষা করিয়াছিগ্লীম! একজন সত্য-শিক্ষিত বাবুর বাটীতে 
দাস দাসী ও কুকুর বিড়ালে অন্ন খাইয়া ফুরাইতে পারে না, কিন্তু বাবু 
দেশের কি গ্রামের নিরন্ন বাক্তির সাহাষা করা দুরে পাকুঝ, তদীয় ভ্রাত! 
বাটার পার্শে বাদ করিয়া, সারাদিন অনাহারে ঘুরিয়া, অনসংগ্রহে অসমর্থ 
হইয়া বেলাশেষে শুক্ষমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, বাবু সেদিকে দৃক্পাত 
করেন কিস ক্ষুধাতুর অতিণিকে একমুঠা অন্ন দান কর! আমর! অপায় 
মন করি । *বিপদাপর নিরাশ্রর় পণিককে এক রাত্রির জন স্থান দিতে 
কুষ্টিত হই । ইহাতেও যদি আমর সভ্য-শিক্ষিত ও মানুষ হই, তবে অভদ্র 
পাষণ্ড পিশাচ কাহার? জ[মাজোড়া পরিয়া, ঘড়ি ছড়ি লইয়া, টেরি 
বাগাইয়া গাড়ী হাকাইলে সভ্য হয় না? সভা করিয়া ছুই চারিটা ইংরাজী 
বোল ছড়াইলেই তাহাদের শিক্ষিত বল! যায় না। হায়! কি অশুতক্ষণেই 
ভারতে পাশ্চাত্য সত্যত! প্রবেশ করিয়াছিল_-জামর! প্রকৃত মনুস্ত্ব 
হারাইয়া পশুর ধম হইয়াছি। তাই নিজের অবস্থা নিজে বুঝিতে না 
পারিয়! শিক্ষা ও সত্যতার অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইয়াছি। সেই 
অসভ্য ও অশিক্ষিতগণের মধ্যে দে ভদ্রত! ও মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি, এ জীবনে 
বুঝি তাহা 'আর ভুলিতে পারি না। জগন্মাত। জগঘস্বার নিকট কাতরে 
প্রার্থনা করি, আমার বঙ্গদেশীর ভ্রাতাগণের ঘরে ঘরে সেইরূপ অসভ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত হউক । 

এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমেই সাধারণের 


সঙ্গে পরিচিত হইলাম । নিকটবর্তী অক্তান্ত বস্তির ব্যক্তিগণ আমাল নিকট 
বাতাযনতে করিতে লাগিল। আমার ৎ অনেকদিন ধরিয়া একদ্থানে অবস্থান 
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কিছু কষ্টকর বোধ হওয়ায় নুতন নূঙ্ন বস্তিতে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ 
করিলাম' । এইরূপে বরদকুণের প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে 'জাসিয়া পড়ি- 
লাম। এইসকল স্থানে সমতল ভূমি নাই, কেবল স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী 
সজ্জিত, পর্বাতের পাদদেশে আট দশ ঘর লইয়া এক একটা ক্ষুদ্র পল্লী । 
জামি খাই, নিদ্রা যাই, কোনদিন বা সাহস করিয়। পাহাড়ে প্রক্কাতির 
*“সৌনাধ্য সদর্শন করিতে ধাই। একদিন টৈকালে এঁরূপ ভ্রমণে বাহির 
হইলাম। বর্ষাকাল, ভাষী বৃষ্টির আশঙ্কায় তালি-দেওয়া একটী ছিন্ন ছত্র 
সংগ্রহপূর্রক অনেক বনজঙ্গল, টাল! অতিক্রম করিয়া একটা নূতন স্থানে 
উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানটী পর্বতের এক নিভৃত সৌন্দর্ধাময় দেশ । 
সেখানে জনমানবের প্রসঙ্গও নাই । কেবল পাহাড়, পাছাড়ের গয়ে ঝর্ণা, , 
ঝর্ণার কোলে নীলিম বনভৃমি; বনভূমির কোলে শ্বেত-পীত লোহিত 
কুন্থমণ্ডচ্ছু, কুসুমের কোলে সুগন্ধ আর শোভ! । স্থানটী নয়ন মন-তৃষ্টিকর 
দেখিয়া অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিনা শেষে পরিশ্রান্ত হইয়। উপৃবেশন করিলান। 
বসিয়া অষ্টার 'অপূর্ধ্ব স্থ্টিরচনাকৌশল, প্রকৃতির বিচিত্র গতি প্রস্ভৃতি 
আন্দোলন-আলেোচন! করিতে লাগ্লাম । ক্রমশঃ নদীতরঙগের স্টায় এক 
একটী করিয়া কত রকমের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইল । কত দেশের 
কথা, কত লোকের কথা, তাহাদের আচারন্যবহার, প্রেমগ্রীতি ও ভাল- 
বাসার কথা, সর্বশেষে নিজ জন্মভূমির কথ। মনে পড়িল। সেই বাল্যকাল, 
পিতামাতা, গাছাদের 'আদর-মাথান কথা, ভাই-ভগ্নীর আবদার, 'মাত্মীয়- 
স্বজনের স্নেহ, বাল্যবদ্ধুর সরল প্রাণের অকপট ভালবাসা, এণরিনীর 
প্রাণমাতান কথা-_এইসকল বিষয় মনে হইবামাত্র প্রাণের ভিতর একট! 
প্রবল ঢেউ উঠিল। হৃদয়ের বাধনগুল! ঢিলা হইয়া গেল, বুকের ভিতর 


.টৌঁকীর ‘পাড়’ পড়িতে লাগিল, চক্ষু দিয়! বিছ্যৎ ছুটিল, মুহূর্তে পরমহংস- 
দেবের উপদেশবার্য তৃণের জায় পূর্বস্থৃতির খরলোতে কোথায় 
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াসিয়া গেল-_দর্শন, বিজ্ঞান, সীতা, পুরাশাদির জ্ঞান রসাত্নে € গেল” 
শেষে আত্মবিস্থৃত হইলাম । 

কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না, যখন পূর্বন্ঞান ফিরির় পাইলাম, 
তখন দেখি, ভগবান্‌ মরীচিন্দালী স্বীয় মযুখমালা উপসংহৃত করিয়। অন্তাচল- 
শিপরে 'অধিরোহণ করিয়াছেন। সন্ধা! নব বালিকাবধূর প্তায় অন্ধকার” 
অবগুঠনে বদন আবৃত করিয়া দেখা দিয়াছেন। পূর্বেই পক্ষীগণ স্ব স্ব 
নীড়ে আশ্রয় লয়াছে, কচিৎ ই একটী পাখী শাখিশাখে বসিয়া সুললিত 
স্বরে কর্ণকু্রে গপীষুষ্ধারা চালিয়! দিতেছে । মহামায়ার মায়ামোহের 
গ্রাভাতু দেঁখিয়। আশ্চধ্য জ্ঞান করিলাম ; ভাবিলাম, “আমি বা, তাই।. 
আছি ।*একটী তরখাঘাতেই যখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলা এলাইয়া পড়িল, 
তখন শাস্ত্াদি ক্লানের গরিমা বৃণ৷ |” যাঁহা হউক, অধিক ভাঁবিবার 'অহসর 
কৈ? বস্তিতে ফিরিতে হইবে । ভীতচকিভ চিত্তে চলিতে 'আারস্ত করিলাস। 
কিছুক্ষণ চলিয়! বুঝিতে পারিলাম, পণ হারাই! বিপথে আসিয়াছি। তখন 
বনের ভিতর অন্ধকার জমাট বাধিয়া গিয়াছে। প্রাণের তয়ে 'আকুলিবিকুলি 
করিয়! বাঠিরে বাহির হইবার জন্তু বিধিমতে চেষ্ট! করিতে লাগলাম ; 
কিন্তু সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম বৃপা হইল। যেদিকে যাই, কেবল অসীম 
জঙ্গল ও দুর্ডেন্ত অন্ধকার ৷ হৃতাশ্বাস হইয়া এক স্থানে বসিগ পড়িলান। 
শরীর হইতে থাম ছুটিতে লাগিল । এখন উপায় 1--এই নিবিড় 'ন্ধক!রে 
চর্ডেগ্ত বনভূমি অতিক্রম কর! আমার সাধ্যায়ত্ত নহে । পর্বতের কোন্‌ 
পার্শ্বে বন্তি আছে; তাহা আদৌ ঠিক নাই। অনুমানের উপর নির্ভর 
করিয়। বস্তির 'ন্ুসন্ধান বৃথ! £ বরং এরাপতাষে নিরর্থক জমণ করিতে 
করিতে হয়ত ব্যাঙ্কের করাল দংষ্ররাথাতে তবললীলা সংবরণ করিতে 
হইবে ; নয বন্তবস্তিহুখের পদদলিত হইতে হইবে । অফার: বস্তির অনু, 
সন্ধানে কষ্টডোগ করি কেন? এই স্থানেই অবস্থিতি করি, যাহা হয় 
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ছউক। বিশদ চিন্ত। ভীতির কারণ, কিন্ত বিপদে পতিত হইলে আপনা 
হইতেই সাহস সঞ্চার হয়। একাকী সেই ভয়াবহ বনভূমিতে বসিয়া 
গ্লাতিক্ষণেই মৃতু জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । কখনও মনে হইতে 
লাগিল, ও বুরি করালবদন বিস্তার করিয়া হিংস্র জঙ্ গ্রাম করিতে 
আসিতেছে ; কখনও মনে হইতে লাগিল, ভীষদর্শন ভূত প্রেত পিশাচগণ 
বিট দন্ত বাহির করিয়া অষ্টহান্তে বনভূমি কম্পিত করিতেছে । "মামি 
প্রতি মুহূর্তে মৃত্যাযন্ত্রণ1 ভোগ করিতে লাগিলাম । মনে করিলাম, এরূপ 
হস্ত্রণা ভোগ অপেক্ষ! বুঝি মৃত্যু হইলে ভাল হইত । যাহ! হউক, অনেকক্ষণ 
এরইয্ধপে কাটিয়া গেল, অবশেষে সাহস সঞ্চার হইল, নানারূপে মনকে 
ফরিতে লাগিলাম। শান্ত্রকারগণের উপদেশ মনে পড়িল-- 
*_ যৃত্যাৰ্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। ' 


তস্য বান্দশতাসন্তে বা মৃত্যুর্বৈর প্রাণিনাং ক্রুবঃ ॥ 
-_শ্ৰীমদ্ভাগবত ১*।১/২৬ 


যখন একদিন মৃত্যু নিশ্চয়ই, তখন লেট মৃত্যুর জঙ্গ এত অধীর হই* 
তেছি কেন? | 
জাতস্ঠ হি করবে মৃত্যুপ্রবং জন্য মৃতস্য চ। 
তথ্মাদপরিহাধ্যেছর্থে ন ত্বং শেুচিতুমর্টসি ॥ 
১ শশশগীতা, ২২৭ 
* পূজনীয় পরমহংসদেবের প্রাণম্পর্শী বাক্যও মনে হুইল, 
“নাসৌ তব ন তন্ত ত্বং বৃথা কা পরিব্দেন! ৷” 


আপনা-আপনি বৃতযুতভীতি অনেকটা অন্তর হইতে অন্তর্ঠিত হইল । 
কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইর! এরূপ ভাবে বলিয়া থাক! নিতান্ত কাপুরুষতার পরি- 
চানাক ; বৃক্ষোপ্রি অধিরোহণ করিলে হিংস্র প্রাণীয় করাল কবল হইতে 
রক্ষা পাইতে পারনি। কিন্তু গাছে উঠিবার উপায় কি? আমি যে বৃক্ষ অধি- 
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রোহণে সম্পূর্ণ অক্ষম । পল্লীগ্রামে জন্ম হইলেও সময়ে সে কৌশল শিক্ষা 
করি নাই। তথাপি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নিকটে একটা প্রকাণ্ড 
পার্বত্য বৃক্ষের শাখা প্রায় ভুমি-সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতেছিল। সামান্ত চেষ্টার 
শাখার উপর উঠিয়। কম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে শাখা বাহিয়৷ তাহার 
উৎপত্তিস্থানে মাসিলাম । অনৃষ্টপূ্বব আশ্চর্য্য গহবর ! যেখানে শাখাটা শেষ 
হইয়াছে, ঠিক তাচারই পার্শ্ব দিয়া গুড়ির ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত । বিশেষ 
লক্ষ্য করিয়। দেখিলাম, গহ্বরের ভিতর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ ; কেবলমাত্র 
একজন মনুষ্য অর্লেশে বসিয়া পাকিতে পারে এমন স্বান আছে । আমি 
সাহসে ভর “করিয়া ধীরে ধীরে কোটরে নামিলাম । কোনও ভয়ের কারণ 
,নাই দেখিনা তলায় উপবিষ্ট হইলাম এবং ছাঁতাটী খুলিয়া গহবরের মুখ 
সমাচ্ছাদিত করিলাম। কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইন্বা' অপার করুণানিলয় জগৎ- 
পিত! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিগাষ এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়|। ইষ্টমন্র জপ 
করিতে লাগিলাম। কত সমর কাটিয়া গেল, কিন্ত কালরাত্রি যেন আর 
যাইতে চাচে না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাতের লক্ষণ লক্ষিত হইতে 
লাগিল! বন্তকু্ধুট ও অন্তান্ত দুই ,একটী পাখী ডাকিতে লাগিল । হৃদয় 
প্রফুল্ল হইল । এ যাত্রা! রক্ষা! পাইলাম ভাবিয়া মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে 
কুতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলাম। সমপ্ত রাত্রি জাগরণ ও মৃত্যুচিস্তার অত্যন্ত 
কষ্ট হইয়াছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হওয়ায় ও উষাকালের মন্দ মন্দ সুনীতল 
সমীরণ শরীরে লাগায় অঠ্যন্ত নিদ্রার মাবেশ হুইল । সেইরূপ ভাবে 
বসিয়াই বৃক্ষগাত্রে ঠেস্‌ দিয়! নিদ্ৰিত হইয়। পড়িলাম। 

নিত্রা্তঙ্গ হইলে দেখি, বনভূমি 'মালোকমালায় উদ্ভাসিত হুইয়াছে। 
আশ্চধ্যাদ্বিত হইয়া ছতার্টি,বন্ধ করিয় ভয়ে ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া 


দেখি, আমি যে বৃক্ষে অধিষ্ঠিত 'অ।ছি, তাহার তলদেশে শুদ্ধ বৃক্ষপত্রে অগ্নি 
প্রচ্ছলিত করিয়! একটী স্যুস্তসূত্তি উপবিষ্ট আছেন.। র্লত্রিশেহে লস! এই 
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নিবিড় জঙ্গলে লআছৰ আপিল কোণ! হইতে? ? ₹ উনি ও কে আমার সলায় 
বিপদাপর ? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? এইরূপ নানাবিধ চিন্ত! করিয়া 
কিছুই মীমাংস। করিতে পারিলাম ন! । চিস্তান্থুরূপ ভূত-প্রেতাদির!ফয্পন। ৪ 
একবার মনে উঠিল। শেষে দুর্গানাম স্মরণ পূর্ব্বক সাচসে নির্ভর করিয়া 
কোর হইতে বহির্গত হুইলাম। এবং পূর্বের বৃক্ষশাপ। দিয়া অবতরণ 
করিয়া মনুষ্যমৃির সন্মুখে গিয়া দীড়াইলাম। সস! বৃক্ষ হইতে আমাকে 
আবতবগ করিতে দেখিয়া তিনি ভীত, চকিত কি বিস্মিত হইলেন ন|। 
এমন কি মুখ তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। দেখিলাম, 
মস্তক অবনত করিয়া আপন মনে গাজ। ডলিতেছেন। কৌপীন ভিন সঙ্গে 
দ্বিতীয় বস্থ নাই। তদীয় পার্শ্বে একটা বৃহৎ চিম্টা এবং একটা দীর্ঘলাঙগুল 
ফলিক! পতিত বহিয়াছে। এতদ্বষ্টে তাহাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া 
অন্গুমান করিলাম। কিন্ত, এই পার্বত্য বনভূমে সন্গ্যাসীর আশ্রম আছে, 
ভালা ত একদিনও কাহারও নিকট শুনি নাই। যাহা হউক, কোনও 
ফণ! সাহস করিয়া জিজ্ঞাস! করিতে পারিলাম না । নিকটে উপবিষ্ট হই- 
লাম। তাহার গাদা প্রস্তুত হইলে কলিকাদ্ সাজিয়া অগ্নি উত্তোলন 
কল্পতঃ বিধিমতে দম লাগাইলেন এবং আমাকে কলিক! দেওয়ায় জন্য 
ছাত বাড়াইলেন। যদিও আমান গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না, তথাপি 
ভয়ে ভয়ে কলিকা গ্রহণান্তর দুই এক টান্‌ দিয়! প্রত্যর্পণ করিলাম । তিনি 
পুনরায় দম্‌ দির! অস্মি ফেলিয়া দিলেন, ভূমি হইতে চিম্টা উত্তোলন 
ফরিস্া দণ্ডায়মান হইলেন এবং হস্তপঙ্কেতে আমাকে তদীর অগ্জসরণ 
করিতে আদেশ করিয়া চলিতে আরম্ত করিলেন। মন্্রমুদ্ধ ব্যক্তির স্যায় 
আনি তীহার পশ্ঠাৎ পশ্চাৎ চললাম । যাইতে যাইতে ভাবিলাম, 


শকোথার বাইতেছি ? এ ব্যক্কি ফে? ইহার মনের উদ্দেশ্যত কি? আমাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করিংজন ন|, পরিচয় লইলেন না, পচ সঙ্গে বাইন 
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আদেশ করিলেন, ইহার কারণ কি?” একবার বন্িমবাঁবুর “কপাল- 
কুগুলা”র কাপাণিকের কথা মনে পড়িল। অমনি বুকের ভিতর দুরু দুরু 
করিয়া উঠিল। তথাপি কাল-বারিনী কালবরণী কালীর চরণ 
ভরসা করিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। তিনি গুল্মলতা-কণ্টকাদি 
উপেক্ষ। করিয়া দানবের স্তায় গমন করিতেছেন । গাঁজার নেশায় আমি 
চক্ষুতে সরিষা-ফুল দেখিতেছি, লঙ্জাবভীর কাটায় প! ক্ষতবিক্ষত হুইরা 
কুধিরধার! নির্গত হইতেছে । তথাপি যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া ও 
তাহ পশ্টাৎ গদনে ক্রটী হইতেছে না । বলা বাহুল্য, তখন বাতি প্রভাত 
হইয়াছে। 

কিছুক্ষণ এইরূপে সেই নিবিড় বন-ভূমি অতিক্রম করিয়া একটা টীলার 
নিকট আনিল্টম। এই স্থানটী স্বভাবসৌন্দর্যো পরিপূর্ণ ; একদিকে টীলার 
উন্নত শীৰ্ষ বীরের ন্যায় তাল ঠকিয়! দড়াইয়া 'সাছে, অন্তু তিন দিকে 
ছূর্ভেস্ত নীলিম বন-ভূমি। মধ্যে থানিকট! স্থান পরিষ্কার, বৃক্ষাদিশূন্ত ; 
একটা ক্ষুদ্র ঝর্ণা টীলার পার্শ্ব দিয়! সবেগে সুমধুর শব্দ করিতে করিতে 
গমন করিয়াছে। এই স্থানে আলিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া 
দাড়াইলেন। এইবার তাহার প্রকৃত মূর্তি নয়নগোচর হইল। কি বিরাট 
ূর্তি!_তণ্ত কাঞ্চনের স্তায় বর্ণ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বৃক্ষঃস্থল, 
আজানুলন্বিত মাংসল বাহদ্বয়, রক্তাত অধরোষ্ঠ, ভ্রমরকৃষ্ণ ঝুম্রো কুম্‌রো 
দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, আকর্ণবিশ্রাত্ত নয়ন, সর্বশরীরে সরলতা মাখা, ব্রহ্মতেদ 
শরীর ফুটিয়। বাহির হইতেছে । সেই অদৃষ্টপূর্যা অপূর্ব মৃত্তি দেখিয়া আমি 
স্তস্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত । এ জীবনে অনেক সাধুসমাসী দেখিয়াছি, 
* কিন্তু এমন মধুর মুষ্তি এ পর্য্যন্ত একটাও নয়নগোচর হুয় নাই। কি এক 
বঅভূতপূর্ধ্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রাণাধারে ভক্তির উৎস উৎসারিত, 


হইল ; কি এক অপুর্ব ভাবে বিভোর হইয়া গেলাম । আমার অক্যাতসারে 
দেছ আাপনাড়্াণনি ত্দীয় চরণে. লুষ্টিত হইল, 
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প্রত্যহ চিনি আমাকে অপত্যনির্ববিশেষে সঙ্গেহে বোগ ও স্থরশাস্ত্রের 
গুঢ় কৃটস্কানের বিশদ ব্যাপা! করিয়া শিক্ষা দিতে লাগলেন, এবং মৌগণিক 
উপদেশ ও সাধনের সহজ ও জুখসাধয কৌশল দেখাইয়া দিলেন। আমি 
তথায় কিঞ্দিধিক ভিন মাস অবস্থিতি করতঃ সিদ্ধমনোরথ হট! কৃতজ্ঞ ও 
ক্ক্তিগদ্গদচিত্তে তদীয় চরণ বন্দনা করির! বিদায় প্রার্থনা! করিলাম । তিনি 
প্রফুল্লচিডে আমাকে পূর্বের পার্বত্য বস্তিতে পৌছাইয়! দিলেন। 

পূ্ববপরিচিত আশ্রয়দাতাগণ সহসা আগাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া 
আশ্চধ্যাম্বিত ও আনন্দিত হইল। তাহারা তিন চারিদিন পার্বত্য কুমনভূমে 
আমার অনুসন্ধান করিয়াছিল। কিন্ত কোন সন্ধান না পাইয়া তিন জস্তর 
কবলিত হইয়াছি সিদ্ধান্ত করিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ও মনোবেদনা 
পাইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে সমস্ত বৃতান্ত অবগত করাইলাম এবং দুষ্ট 
এক দিন করিয়া তাহাদের বাটীতে বাস করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে 
আসিয়া উপনীত হইলাম। পরে সেখান হইতে তীর্থযাত্রিগণের সমতি- 
ব্যাঙ্গারে বঙ্গমেশে প্রতাগমন করিলাম। . 

সিদ্ধমহাপুরুষপ্রদশিত গদ্থাক্স ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া 'আমি শাস্বোক্ত 
লাধনার- সফল সম্বন্ধে বিশেষ সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি । তাই আজ 
স্বদেশী সাধনপথান্সদ্ধিৎসু ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কয়েকটী সন্ভ প্রত্যক্ষ 
ফলপ্রদ সহজ ও সুখসাধ্য সাধনপদ্ধতি সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তক 
প্রকাশ করিলাম। সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সাধকগণকে যাহাতে বিড়ম্বনা 
ভোগা করিতে না হয়, আমার তাহাই একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে কতদুর় 


ক্কৃতফাধ্য হইয়ছে, তাহা! পাঠকগঞ্জের বিবেচ্য । বদি কাহারও কোন 
বিষয় বুঝিতে গোল কি সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমাকে পত্র লিখিলে বা 
নিকটে উপস্থিত হইলে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার 
ঠিকান! ঠিক নাই। পকার্ধ্যাধ্ক্ষ-_সারশ্বত-মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, 
যোর়ছাটি, আলাঁম"-_এই ঠিকানায় রিপ্লাইকার্ড লিখিয়া আমার অবস্থিতির 
বিষয় জানিয়া লইবেন। ক 
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তিনি সঙ্গেছে আমার হাত ধরিয়া উঠাঃয়া ধীর গম্ভীর মধুর বাক্যে 
বলিলেন, “বাব! | সহস! রাজি শেষে আমাকে বৃক্ষতলে দেখিয়া ও 
তোমার পরিচয়াদি কিছু জিজ্ঞাস! না কথিয়। সঙ্গে আসিতে আদেশ 
করিয়াছি, ইহাতে তুমি কিছু ভীত ও আশ্চ্ধ্যান্থিত হইয়াছ? কিন্ত 
ইতিপূর্কেই-_তুমি কে, কি অস্ভিগ্রারে ঘুরিতেছ, আজি বৃক্ষকোটরেই 
ব৷ কেন অবস্থিতি করিতেছ,--তাঁচ| আমি অবগত হুইয়াছিলাম ; সেই 
অদ্য কোন কথ। জিজ্ঞাসা করি নাই। নিশীথ সময় তোমার বিষয় অবগত 
হইয়া তোমাকে এখানে আনিবার জন্তই এ বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতীক্ষা 
করিতৈছিলাম রা 

আমি অবাক্‌ !--ইনি আম|র বিষয় পূর্বেই কিরূপে অবগত হইলেন? 
তাঁহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলিয়। আমার ধারণ! জন্মিল। গত রাত্রের দারুণ. 
কষ্ট বিস্থত হইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাস। "মামি তাহাকে আত্মসমর্পণ 
করিয়| তাহার শরণাগত হইল|ম। 

তিনি মিষ্ট বাকো মামাকে আশ্বস্ত করিয়। আমার পূর্ব পূর্বব জন্মের ও 
এই জন্মের অনেক গুহ রহস্ত প্রকাশ করিলেন এবং যোগশিক্ষা ও সাধন- 
কৌশল দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আ।মি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া 
বিনীতষ্ঠাবে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। গতরাত্রির বিপদ সম্পদের, কারণ 


বুঝিতে পারিয়া সর্ধমঙগলমন্ধ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম । এতদিনে মনো- 
রথ সিদ্ধির সম্তাধনা বুঝিয়া হৃদয় প্রফুল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 

পরে সেই সিদ্ধমহাপুরুষ চীলার সুমিহিত হুইয়। কৌশলে একখান বৃহ- 
দায়তন প্রস্তর অপসারিত করিলেন। আশ্চর্য্য দৃশ্ত | প্রকাণ্ড গহ্বর !! 
আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গহবরটী একখানা ক্ষুত্ গৃহের স্কায় 
প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত । তিনি আমায় কতকগুলি জন্তলিখিত যোগ ও স্বরোদয়- 
শাত্ পাঠ করিতে দিলেন। আমি আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিয়া সিদ্ধনহা- 
পুরুষের সহিত তঙগীয় আশ্রমে সুখস্বজ্ধন্দে কালধাপন করিতে ল্যগিলাম। 
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সর্ধসাধনার মূল ও সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ । শাস্ত্রে কপিত আছে যে, 
বে্ব্যাসপুত্র শুকদেব পূর্বাজন্মে কোন বৃক্ষোপরি শাখাস্তরালে থাকিয়া 
শিবসুখনির্গত যোগোপদেশ শ্রবণ করতঃ পক্ষিযোনি হুইতে উদ্ধার পাইয়া 
পরঞ্ল্মে পরম যোগী হইয়াছিলেন। যোগ শ্রবণে যখন এই' ফল, ,তথন 
যোগ সাধন করিলে ব্ৰহ্মানন্দ লাভ ও সর্ধসিদ্ধি হষ্টবে সন্দেহ নাইচ যোগ 
বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে, অবিস্তা-বিমোহিত আত্মা জীব’ সংজ্ঞা প্রাণ 
হই! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আিদৈবিক এই তাপত্ৰয়ের অধীন 
হইক্সাছেন।. সেই ভাপব্রয় হইতে মুক্তিলতের উপায় যোগ । যোগাত্যাস 
ব্যতীত প্রকৃতির মায়াকৌশল জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে ব্যক্কি যোগী, তাহার 
সন্মুখে প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লঙ্জাবনতমুখী হইয়! 
পলায়ন করেন। সোজা কথায়, সেই যোগী বাক্তিতে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত 
হয়েন। প্রস্কৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি আর... পুরু্পদবাচ্য হন না, 
তখন ফেবল আত্মা নামে সংস্বরূপে অবস্থিত হন। এই সংঘ্বরূপে" অবস্থান 
করা ধায় বলিয়া যোগ শ্রেষ্ঠ সান! বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

যোগই ' ধৰ্্মজগতের একমাত্র পথ । তন্ত্রের মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা, 
খৃষ্টানের খৃষ্ট, পৃথক্‌ হইলেও বখন '্টাহারা সেই সেই চিন্তার আত্মহারা! 
হন, তখন তাহার! অজ্ঞাতসায়ে যোগাভ্যাস করেন বৈ কি! তবে কোন 
দেশের কোন্‌, ধর্শশীস্ত্েরই আর্য্য-বোগধর্দ্মের ভার পয়িণতি বা পরিপূ্ট 
ঘটে নাই । ফলন অস্তান্ত জাতি সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতীর তঙ্জ মন্ত্র 
পুজাপদ্ধতি প্রভৃতি 'সমন্তই যোগৰুলক ৷ 
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যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে জ্ঞান সমুৎপন্ধ হয়, এবং 
সেই জ্ঞান হুইতেই মানবাত্মার মুক্তি হইয়া থাকে। সেই মুক্তিদাত! 
পরমঞ্জান, যোগ ব্যতীত শাস্ত্র পাঠে লাভ করা যায় না। ভগবান্‌ শঙ্করদেব 
বলিয়াছেন-_ 


তানেকশতসংখ্যাভিস্তর্কব্য। করণারদিতি; । 
পতিত! শাস্ত্রজালেবু প্রজ্ঞয়। তে বিমোহিতাঃ ॥ 
--যোগবীজ, ৮ 
শতঙ্শত তৰ্কশাস্ব ও ব্যাকরণাদি জনুশীলন পুব্বক নানবগণ শান্বজালে 


গতিত হইয়া কেবল বিমোহিত হুইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞান 
ঘে।গাভ্যাস ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। 


মধিত্ব। চতুরো বেদান্‌ পর্ববশাস্ত্রানি চৈব হি। 
সারম্তব ফোগিভিঃ গীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
---জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্তু, ৫১ 


বেদচতুষ্টর ও সমস্ত শান্তর মন্থন করির! তাহার নবনীতম্বরূপ সারভাগ 
যোগিগণ পান করিয়াছেন; আর তাহার অসার ভাগ বে তক্র ( ঘোল 
বা মাঠ ), পত্তিতগণ তাহাই পান করিতেছেন । শান্বপাঠে যে জ্ঞান উৎ- 
পর্ন হয়, তাহা মিথ্যা প্রলাপমাত্র, প্রকৃত জ্ঞান নহে । বহিস্মখীন মনবুদ্ধি 
ও ইন্কিগ্গণকে বাহ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া অস্তরগ,খীন করতঃ 
সর্বব্যাপী পরমাত্থাতে রমাত্থাতে সংযোজন! করার নাম প্রকৃত জ্ঞান 
££ একদা ভয়ন্বাজ খবি পিতামহ ব্রন্ধাকে জিজ্ঞালা করিয়াছিলেন--“কিং 
' জ্ঞানমিতি ?” ব্ৰহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন-_“একাদশেজিয়নিগ্রছেণ সদ্গুর- 
' পাননয়া শরণ মনন-নিদিধ্যাসনৈদৃগ দৃপ্তপ্রকারং'. সর্যাং নিয়ন্ত সর্বাত্তরন্থং 
০ . ; 
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ঘট-পটাদিবিকারপদার্থেযু চৈতঞ্ং বিনা ন কিনঞ্চিদন্তীতি সাক্ষাৎকারান্- 
ভবে! জ্ঞানম্‌।” অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা নাসিকা-স্বক্‌ পঞ্চ জ্ঞানেন্িয় ও 
হন্ত-পদ-মুখ-পায়ু-উপস্থ পঞ্চ কন্মেক্সিয় এবং যন--এই একাদশ ইন্ত্রিয়কে 
নিগ্রপূর্যক সদ্‌গুরুর উপাসন! দ্বার! শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন সহকাবে 
[ঘটপটস্ঠাদ যাবতীয় বিকারময় দৃপ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়! 
তত্তৎ বস্তুর বাহ্ত্যস্তরস্থিত একমাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্ত ব্যতীত আর কিছু 
মাহ সত্য পদার্থ নাই, এতদ্ৰাপ অনুভবাস্মক যে এক্ধসাক্ষাৎকার, তাহার 
নাম জ্ঞান । যোগাত্যাস না করিলে কখনই জান লাভ হয় না । সাধারণের 
বে জ্ঞান, তাহা ভ্রম জ্ঞান। কেননা জীবমান্রেই মায়াপাশে বন্ধ ; মায়া- 
পাশ ছিন্ন করিতে না পারিণে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মায়াপাশ 
ছিন্ন করিয়। প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন করিবার উপায় যোগ । যোগসাধনের 
অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনরূপেই মোক্ষলাতের হেতৃভূত যে দিব্জান, তাহা 
উদয় হয় না। যোগবিহীন সাংসারিক জ্ঞান অন্ঞানমাত্র ;-তদ্বারী কেবল 
সুখ-হঃখ বোধ হইয়া থাকে, মুক্তিপথে যাইবার সাহাব্য পাওয়া যায় না। 
পরম যোগী মহাদেৰ নিজমুখে বলিয়াছেন 


যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি ? 
--ঘোগবীজ, ১৮ 
ছে পরমেশ্বরি ! যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে? 
স্দাশিব যোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পার্কার্তীর নিকট বলিয়াছেন 
জ্ঞাননিষ্ঠে। বিরক্তোহপি ধর্্মজ্ঞোহপি জিতেন্মরিয়ঃ । 
(বিনা যোগেন দেবোহপি ন মুক্তিং লভতে প্রিয়ে॥ 
- যোগবীজ, ৩১ 
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হে প্রিয়ে! জ্ঞানবান্‌, সংসারবিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেক্ছিয় কিস্বা কোন 
দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে, সুক্তিলাত করিতে পারে না। যোগযুক্ত জ্ঞান 
ব্যতীত কেবল সাধারণ শুজানে ত্রন্ষগ্রান্তি হয় না। যোগরূপ অগ্নি 
অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং যোগন্থার! দিব্যজ্ঞান জন্মে, সেই জান 
হইতেই লোক সকল নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। যোগান্ুষ্ঠানে সমাধি 
অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অস্তঃকরণের অসপ্তবাদি দোষের নিবৃত্তি হুয়। 
তাহা হইলেই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন মাত্রেই অজ্ঞান বিনষ্ট হুয়। 
সুতরাং আপনচু মাপনিই দিব্যজান প্রকাশ পাইতে থাকে । যোগসিদ্ি 
ভিন্ন কটাই প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। যোগী ভিন্ন অন্ের জ্ঞান 
প্রলাপ মাত্র । 
যাবম্ৈব প্রবিশতি চরন্‌ মারুতো মধ্যমার্গে 
সাবছিন্দু ন‘ ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ । 
বাবদ্‌ ধ্যানসহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্বং 
তাবজ, জ্ঞানং বদতি তদিদং দস্তমিধ্যা প্রলাপঃ ॥ 
-স্গোরক্ষসংহিতা, ৪র্থ অংশ 
যে পর্ধ্ত্ত প্রাণবায়ু সুবুয্না-বিবরমধ্যে বিচরণ করিয়! ব্রহ্মরন্ধে, প্রবেশ 
না করে, বে পর্য্যন্ত বীধ্য দৃঢ় না হয় এবং যে পর্য্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক 
ধ্যায়াকার বৃত্তিপ্রবাহ উপস্থিত না হয়, সেই পর্যন্ত যে জাম, তাহা মিথ্যা 
প্রলাপ মাত্র, উহ! প্রন্কত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্ধ্যকে বশীভূত 
“করিতে ন! পারিলে প্রকৃত জানের উদয় হইতে পায়ে না। চিতে সততই 
চঞ্চল, স্থির হয় কিসে? শাত্বেই তাহার উত্তর আছে। বর্থা__ 


যোগাৎ সংজয়তে জ্ঞানং যোগে! ময্যেক চিত্তত। । 
সজাদিতাপুয়াণ 
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যোগাত্যাস ছারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে । সুতরাং চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণসংরোধ,_ 
কুম্ভক দ্বার! প্রাণবায়ু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা-আপনিই স্থিরতা 
প্রাপ্ত হর। চিত্ত স্থির হইগেই, বীধা স্থির হয়। বীধ্য স্থির হইলেই 
প্রকৃত জ্ঞানেদয় হয়| কুস্তককালে প্রাণবাঁয়ু সুযুয্না নাড়ীর মধ্য দিয়! 
বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধস্থ মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইণেই 
স্থিরতাপ্রাপ্ত হর, প্রাণবায়ু শ্িরহইলেই চিত্ত স্থির হয়; কায়ণ-__ 


ইন্ড্রিয়াণাং মনে! নাথে1 মনোনাৎস্ত মারুতঃ | 
--হঠযোগপ্রদীপিকা, ২৯ ' 


মন ইন্জিপলগণের কর্তা, মন প্রাণবানুর অধীন । সুতরাং প্রাপবায়ু স্থির 
হইলেই চিত, নিশ্চয়ই স্থির হছুইবে। চিত্ত স্থিরত! প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় । স্থতরাং 
যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিয়া সকলেরই তদভ্যাসে নিযুক্ত হওয়া 
উচিত । যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ বা আত্মার মুক্তি হয় না । 


এই জন্ত পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ । এই যোগে 
সকলেই, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । যোগ- 
বলে অন্ভুত অন্ত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে--কর্ম্ম, উপাসনা, ষনঃসংবম 
অথব! জ্ঞান--ইহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাধিপদ লাভ করিতে পারে । 
মত, অনুষ্ঠান, কৰ্ম্ম, শাস্ত্র ও মনরে যাইয়া উপাসন৷ প্রতৃতি উহার গৌণ 
অঙ্গপ্রতাঙগমাত । সমস্ত ত্রিয়াকর্থের মধ্যে থাকিরাও সাধক এই যোগ- 
সাধনা কৈবল্যপদ লা করিতে পারেন। অন্ত ধর্্াযলন্বিগণও আর্য্য- 
শাস্ত্োন্ত যোগান্্ঠান করির! সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। 
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যোগবলে অত্যাষ্্া অমানুষিক ক্ষমতা লাভ হয়। _যোগসিদধ ব্যক্তি 
অণিমাদি অষ্টৈশবরধ্য লাত করিয়! স্বেচ্ছাবিহার করিতে পায়েন । তাঁহার 
থাক্যসিদ্ধি হয়; দূরদর্শন, দুরশ্রবণ, বীর্্তস্তস্তন, কায়বৃহধারণ ও 
পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে ; বিন্ম,.ত্রলেপনে শ্বর্ণাদি ধাত্বম্তর হস্ত এবং 
অন্তর্ধান হইবার ক্ষমতা! জন্মে । যোগপ্রহাবে এইসকল শক্তি লা হয় 
এবং অনস্তর্য্যামিত্ব ও বিরোধে শৃষ্পপণে গমনাগমনের ক্ষমতা জন্মে । কিস্ক 
দাবধান ! অলৌকিক শক্তিলাভের উদ্দেক্তে যোগসাধন কর! কণ্তব্য নহে; 
কেননা, তাহাত মানব সমাজে, দশের মাঝে বানা পাওয়। বায়--কিন্ক যে 
যেমন, অহাই পাকিবে। ঝঙ্গোঙ্দেশে যোগসাধন আবন্তক-_বিভূতি 
আপনি বিকশিত ছ্ইবে। যোগাত্যাসে আসক্তিশৃন্ত হইতে গিয়া আবার 
বেন আলক্তির আগুনে দ্ধ কিন্ব! কর্ম্মবন্ধন ছিন্ধ করিতে গিয়া কণ্টক- 
পিঞ্জরে '্মাবন্ধ হইতে না হয়। ১ 


আর এক কথা, সিদ্ধিলাতে খত প্রকার বিশ্ব আছে, তন্মধ্যে সন্দেছই 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর । আমি এত খাটিতেছি, ইছাতে ফল হইবে কি না--.এই 
সন্দেহই সাধনপথের কণ্টক। কিন্তু যোগে সে আশক্ক। নাই, যতটুকু 
'অভ্যাল করিবে, ভাহারই ফল পাইবে । কাছারশ যোগসাধনে প্রবল ইচ্ছা 
সত্বেও লাংসারিক প্রতিতন্ধকৰশতঃ খটির। ন! উঠিলে, ঘদি লেই ইচ্ছা লয়! 
অরিতে পারে, তাহ! হইলে পরজদ্মে জন্মস্থানাদিগ্গপ এরূপ উৎকৃষ্ট উপায় 
প্রাপ্ত হইবে, ধাহাতে বোগাবলন্বনের সুবিধা হইর। মুক্তির পথ মুক্ত হইবে । 
ধরি কেহ ঘোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাতের পূর্বে দেহত্যাগ করে, তবে এ 
জন্মে ধতযুর অকুষ্ঠীন করিয়াছে, পরজগ্মে আপনিই সেই জান ফুটিয়া 
উঠিবে, সেই স্থান হইতে আরস্ত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে বোগত্রষ্ট বলা 
বায়। হোগলধ্ের মৃত পরের অবস্থার কথা তগবান্‌ ভীক্ঞ্চ গীতার 
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অৰ্জুনকে বলিয়াছেন, “বোগত্রষ্ট জন পুণ্যকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থানে 
বহুদ্বিবব অবস্থান করিয়া! সদাচারসম্প্র ধনী-গৃছে' অথবা বহ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন 
উদ্ভবংশে জন্মলাভ করে। সেই জন্ত পোঁর্কদেহিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
মুদ্ধিলাত বিষয়ে অধিকতর যত্ব করিয়া থাকে ।** এইরূপ শ্রেষ্ঠতা অবগত 
হইয়া ঘোগান্ুষ্ঠানে যত্ব করা সকলের কর্তব্য । এক্ষণে দেখা যাউক, 


যোগ কি? 


বৰ্মচিত্বপিদিজ্যগে! নিশ্চিন্তে যোগ উচ্যতে ৰ 
_ ঘোগশাস 


কালে নঙুক্য সর্ধচিত্ত। পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তার সেই 
মনের লয়াবস্থা যোগ বলিয়া উক্ত হয় । অপিচ 


যোগণ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ । 


-পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২ 


চিত্তের বৃত্তিসফলকে.. রুদ্ধ. বা! নিরোধ করার নাম যোগ । বাসনা 
কাঁসনা-বিজড়িত চিত্তকে বৃত্তি বলে । . এই বৃত্তিপ্রবাহ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও 
সুযুণ্তি এই ত্রিষিধ অবস্থাতেই মানবজৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে । চিত্ত 


* প্রাপা পুগ্যকৃতাং লোকা নৃহিত্ব! শাঙ্বতীঃ সমা: । 
গুচীনাং প্রীতাং গেছে যোগত্রষ্টোঘতিজার়তে ॥ 
অথবা যোগিনামেৰ কুলে ভবতি ধীনতাম্‌ । 
এতন্ধি ছু্ভতরং লোকে জন্ম বদীদৃশন্‌ | 
গীতা, ৬৪১-6২ 
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সদা সর্বদাই উহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রা জন্ত চে করিতেছে, 
কিন্তু ইচ্ছিয়গুলি উহ্াদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। উহাকে 
দমন করা, উবার বাহিরে যাইবার প্রবৃজ্িকে নিবারণ কর! ও উন্ধাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চিদ্ত্বন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে লইয়া 
ঘাওয়ার নাম ঘোগ। চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাহাকে নিরোধ করা 
খায় ন! ;--দেদন মলিন বস্থে গাব ধরে না, তাঁচাকে কোন রঙে রঞ্জিত 
ফ্রিতে হইলে পূর্বে পরিষ্কার করিয়া] লইতে হয় । আমর! জলাশয়ের 
তলদেশ দেরিতে পাই না, তাহার কারণ কি? জলাশয়ের জল অপরিষ্কার 
বশতঃ *এবং মর্বদ| তব প্রবাহিত হওয়ায় উচার তলদেশে দৃষ্টি পতিত 
“য় না। ঘদি জল নির্মল থাকে আর বিন্দুমাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই 
আমর! উহার ভলদেশ দেখিতে পাইব। জলাশয়ের তলদেশ আমাদের 
প্রকৃত ম্বরূপ- জলাশয় চিন্ত, আর উহার তরজগুলি বৃত্তিস্বরূপ । আমাদের 
জয়ন্ত চৈতন্টঘন পুরুষকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের চিত্ত 
ছিংসাদি পাপে মলিন এবং আশাদি বৃত্তিতে তরঙ্গায়িত 3 কাজেই আমর! 
দদয় দেখিতে পাই না| ঘম-নিয়মাদি সাধনে চিত্তমল বিছুরিত করিয়। 
চিত্ববৃত্তি নিরোধ করার লাম যোগ। ঘম-নিয়মাদি সাধনে হিংলা-কাম- 
লোভাদি পাপমল বিদুদ্সিত ও কামনা-বাঁসনা-বিজড়িত চিত্তবৃত্বিপ্রবাহ 
নিরুদ্ধ করিতে পারিলে হৃদরন্থ চৈতন্য পুরুষের সাক্ষাৎ ঘটয়া থারে । 
এইরূপ দর্শন ঘটিলে--“আমি কে?” “ভিনি কে 1”--সে ভ্রম দূর হয়। 
ভগৎ কি, পুত্র কলত্র কি, সোনার বাধন কি লোহার বাধন কি, সে 
জানও জন্মে। জদর দৃঢ়তক্তি ও অহেতুক প্রেমসম্পম হয়। সেই 
স্যামজন্দর, চিদ্ঘন রূপ আর ভুলিতে পার! নায় না। তখন দিব্যজ্ঞান 
জন্মে,_বিশিষ্টদূপে বুঝিতে পারা! বায, দীরা-পুত্র-ধনৈশবধ্য কিছু নহে, 
দেহ কিছু নহে, ঘট-পট প্রেমগ্রীতি কিছু নহে, সেই আদি-অন্তহীন চরাচর- 


৯৬ যোগী গুরু [ যোগকল্পে-- 
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বিশ্বব্যাপী বিশ্বরপই * সত্য । অত্য্বরপের সত্য জানে অসত্য দূরে যায়_ 
রাঁধাস্তামের সহারাল্লের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া ঘায় | 

‘চিত্তের এই অবস্থা লাভের অন্ত যোগের প্রয়োজন । কিন্তু এই অবস্থা 
পাইতে হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে । এই চিত্তবৃত্তি নিয়োধের 
নাম যোগ। এখন দেখ! যাউক, কিরূপে সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর! 
যায়। কিন্তু তৎপূর্ববে শরীর-তত জানা আবন্তক | 


যোগ শিক্ষা করিবার পূর্বে আপন শরীরটার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া 
আবশ্যক । শরীর ও প্রাণ এই ছুইটা বিষয়ের সমাক্‌ তত্ব অবগত না হইলে 
যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র ; এই জঙ্গ যোগী হইবার পূর্বে ব। তংসঙ্গে সঙ্গে 
উদ! জাত হওয়া আবশ্যক । কারণ কার ও প্রাণের পরস্পর সম্বন্ধ জাত 
না হইলে, প্রাথকে সংযম করা যায় না, দেহকেও রুগ্ন রাখা যায় না এবং 
কোন্‌ নাড়ীতে কিরূপে প্রাণ সঞ্চরণ করে, কিরূপে প্রাপফে অপানের 
সছিত সংযোগ করিতে হয়, তাহাও জান! বায় না। সুতরাং যোগসাধনও 
হয়না । শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে,_- 


নবচক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং । 
হ্বদেছে যে ন জানস্তি কথং সিধ্যস্তি যোগিন: ॥ 
--উৎপতি তন্ত্র 
নুবচক্র, যোড়শাধার, ত্রিণক্ষ্য ও পঞ্চাকাশ স্বদেহে যে ব্যক্তি জানে 
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না, তাহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে যে কোন সাধম জন্য যাহা প্রয়োজন, 
সমস্তই দেহ মধ্যে আছে। 
ত্ৰৈলোক্য যানি ভূতানি তানি সৰ্ব্বাণি দেহতঃ । 
মেরুং সংবেষ্টা সর্বত্র ব্যবহার: প্রবর্্ততে ॥ 
--শিবসংচিতা 
প্ভূড়বিঃ স্বঃ” এই তিনলোক মধ্যে যত গকার জীব আছে, তৎসমন্ডই 
দেহের মধো অবস্থিতি ফরিতেছে। সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন 
করিয়া আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে। 
দেহেইম্মিন্‌ বর্তৃতে মের সপ্ততীপসমন্থিতঃ | 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ 
খষয়ো মুনয়ঃ সবের নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথ। | 
পুণ্যজীর্থানি পীঠানি বর্তীস্তে পীঠদেবতাঃ ॥ 
স্থঠিসংহাররুত্ধারো ভ্রমন্তে। শশিভাস্করো। । 
নভো৷ বাল বহ্ছিশ্চ জলং পৃথ্ী তখৈব চ॥ 
্ --শিবসংহিতা 
জীবদেছে সপ্তত্বীপের লন্িভ সুমেরু পর্বত 'মবস্থিতি করে এবং সমুদয় 
নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া 
থাকে। মুনিশ্খধিসকল, গ্রহ নক্ষত্র, পুণ্য-তীর্ঘ, পুণালীঠ ও গীঠদেবতাগণ 
এই দেছে নিত্য অবস্থান করিতেকুন । স্ষ্টিসংহারক চন্তর-সূর্য্য এই দেহে 
নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আঁরন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাযু ও আকাশ 
প্রভৃতি পঞ্চমহাতূতও দেহে অধিষ্ঠিত হই! আছেন। te 


জানাতি যঃ সর্ব্মমিদং স যোগী ন“ত্র সংশগঃ । 
সংহিতা 


২৮ যোগী গুরু [| যোগকল্পে- 


০০০ 


পিসির 


"ৰে ব্যক্তি মেহের-এই সমস্ত ছুৃত্ান্ত অবগত হইতে পায়ে, সেই ব্যক্তিই 
ধথার্থ যোগী । সুতরাং সর্বাগ্রে দেছতত্ব্টা জানা আবশ্যক । 


প্রতোক জীবশরীরই শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও সবক 
এই ষপ্তধাতু বারা নির্শ্মিত । সৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, তেজ ও আকাশ--এই 
পঞ্চভূত হইতে শরীয-নিন্মাণসমর্থ এই সধধাতু এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি শরীর- 
ধর্ম উৎপর হইয়াছে । পঞ্চভৃত হইতে এই শরীর জাত বলিয়া, ইহাকে 
ভোঁতিক দেহ কছে। . ভৌতিক দেহ নি্জীব ও অড়ম্বভাবাপর ; কিন্ত 
ইহ! চৈতগ্তন্নগী পুরুষের আবাসভূমি হওয়াতে সচেতনের স্তাঁয় গ্রতীয়মান 
হয়। শরীরাত্যন্তরে পঞ্চডূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্য ঘতত্তর স্বত্ত 
স্থান আছে, ধী স্থানগুলিকে চক্র বলে। "তাহারা আপন আপন চক্রে 
অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেছে । গুহদেশে 
মূলাধার চক্রটী পৃশিবীতত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে ্বাধিষ্ঠানচজ্রটী জলতথেয স্থান, 
দাতিমূলে- মণিপুর চক্রটী অগ্নিতত্বের স্থান, হৃন্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ু 
তবে স্থান, ক্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশতত্বের স্থান । যোগিগণ এই 
পাঁচটা চক্রে পৃথ্যাদি ক্রমে পঞ্চমহাভূতের ধ্যান করিয়া থাফেন। ইহা! 
বাতীত চিন্তাযোগ্য আরও করেকটী চক্র আছে। ললাটদেশে আজ্ঞা! 
দামরু চক্রে পঞ্চ তন্মারতৰ, ইন্সিয়তব, চিত্ত ও মনের স্থান । তুদ্ধে জ্ঞান 
মাম চক্রে অহংতত্তের স্থান! ততুর্ে ক্ষয়ে, একটী শতদল চক্র আছে) 
তন্মধ্যে মহত্তত্বের স্থাদ। তরূর্্ে নহাশুক্ে সহলদলচক্রে প্রক্ৃতিপুরুষ 5 
পৰমাত্মার স্থান। যোগিগণ পৃথীতর্তছইতে প়মাস্মা পর্যন্ত সমস্ত তব 
এই। ই ভৌতিক €ে দেছে চিন্তা করিয়া খাকেন। | 


০ 


নাড়ীর কথা 


কই) + 
সার্ধলক্ষত্রয়ং .নাড্যঃ স্তি দেহাস্তরে নৃণাম্‌। 


প্রধানভূত। নাডাান্ত তান্ব মুখ্যাশ্চতুর্দশ ॥ 
শিবসংহিতা, ২১৩ 


ভৌতিক দেছটী কাধ্যক্ষম হইবার জগ্ত মূলাধার হইতে প্রধানভূত! 
সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উৎপর হুইয়া, “গলিত অশ্বথ বা পদ্মপত্রে যেরূপ 
শিরাজার দৃষ্ট হয়” তজপ অস্থিময় দেহের উপর ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত 
থাকিয়। অঙ্গ-প্রতাঙ্গের কার্ম্যদকল সম্পন্ন করিতেছে। এই সাড়ে তিন 
লক্ষ নাড়ীর মধ্যে চতুর্গশটী প্রধান। যথা 


স্যুদ্গেড়৷ পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিক!। 

কুহুঃ সরস্বতী পূষা শব্খিনী চ পয়স্থিনী ॥ 

বারুণ্যলন্বুষ৷ চৈব বিশ্বোদরী যশব্বিনী । 

এতাস্থ ত্রিত্রো মুখ্যাঃ স্থ্যঃ পিঙ্গলেড়ামৃযুন্দিকাং I 
শিৰসংহিত ২1১৪-১৫ 


ইড়া, পিল; সযুয্না, গান্ধারী, হত্তিজিহবা, রুহ, সরপ্বতী, পূষা, 
শব্দিনী। প্রস্বিনী, বারুণী, অলমুধা বিশ্বোদরী ও যন্যস্বিনী--এই চতুরদশটী 
নাড়ীর মধ ইড়া, পিঙ্গল! ও সুযুন্ন--এই তিন নাড়ী প্রধান! | যন 
নাড়ী নূলাধার হইতে উৎপন্ন হুইয়া নাতিমণ্ডলে যে ডি্বাকৃতি নাড়ীচন্ত 
আছে, তাহার ঠিক মধ্য্থল দিয়! উখিত হইয়া বঙ্গরদ্ধ পর্য্যস্ত গমন করি. 
মলাছে। নুষুয়ার বামপার্শ্ব হইতে ইড়। এবং দক্ষিণপার্্ব হইতে পিল! উত্থিত 


hey যোগী গুরু [ যোগ কলে 


পাম্পি ক হল পরাস্ত রি পিসি পা 


হইয়া শ্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রকে ধনুষ্াকারে বেষ্টন 
করতঃ ইড়া দক্ষিণ নাসাপুট পর্যন্ত এবং পিক্গল! বামনাসাপুট পর্য্যন্ত গমন 
ফরিয়াছে। মেরুদণ্ডের রন্ধাত্যন্তর দিয়! হুযূর! নাড়ী ও মেরুদণ্ডের বহি- 
দেশ দিয়! পি্গলেড়! নাড়ীঘ্য গমন করিয়াছে। ইড়! চন্দ্রন্বরূপা, পিল্সল! 
 হুর্যাস্বরপা, এবং সুযূয়া চক্র, কৃধ্য ও অনিন্থরূপ|. সন্ব. রজঃ ও তম? এই 
'জিগুযুকতা ও পরস্ছুটিত, ধূস্তরপুপ্পসদশ শ্েতবর্ণ। | 

পূর্বোক্ত অন্তা্স প্রধানা নাড়ীর মধ্যে কুছ নাড়ী ন্ুযুয়্ার বাম দিক 
হইতে উখিত হইয়! মেচ্‌'দেশ পর্ণন্ত গমন করিরাছে। সারুণী নাড়ী দেহের 
উর্ধে এবং 'অধঃ প্রসৃতি সর্ব গাত্রই আচ্ছাদন করিয়াছে । বশঙ্িন্বী দক্ষিণ 
: পদেয় অঙ্ুষঠা গ্রভাগ পর্যন্ত, পৃানাড়ী দক্ষিণ নেত্র পর্য্যন্ত, পরস্থিনী দক্ষিণ 
1 কর্ণ পর্যন্ত, সরস্বতী জিহবাগ্র পর্যাস্ত, শঙ্খিনী বাম কর্ণ পর্য্যন্ত, গান্ধারী বাম 
: নেত্র পর্যন্ত, হস্তিজিহ্যা বামপদা ষ্ঠ পর্যন্ত, অলবুযা বদন পরাস্ত এবং 
:বিশ্বোদরী উদর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এইরূপ সমস্ত শরীরটা নাড়ী 
দ্বারা আবৃত হইয়! রহিয়াছে । নাড়ীর উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে মনঃস্থির 
করিয়! চিন্তা করিলে বোধ হইবে, বন্দমূলটী ঠিক যেন পল্পবীজফোষের 
চতুশ্পার্থস্থ ফেশরের মত নাড়ীসমূহ দ্বারা বেষ্টিত; এবং বীজকোধহীর 
মধান্থল, হইতে ইড়া, পিঙ্গল! ও স্থযুয়া নাড়ী পরাগকেশরের মত উত্থিত 
হইয়া পূর্বোক্ত স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ক্রমে এসকল নাড়ী হইতে 
শাখাপ্রশাখামকল উত্িত ভুইয়া! শরীরটীকে আপাদমস্তক বঙ্পের টান" 
পড়িয়ানের মত ব্যাপিয়! রহিয়াছে। 

: যোগিগ্ণ প্রধানভূত! এই চতুৰ্দশ নাড়ীকে পুণ্যনদী বলির থাকেন। 
হুঁহ্‌ নারী নাড়ীকে নৰ্মদা, শঙ্ঘিনী নাড়ীকে তাণ্তী, বা নাড়ীকে 
গোমুতী, গাদ্ধারী নাড়ীকে কাবেরী, পূযা জপ তাত্তপূণাঁ এবং হস্তি- 
জিহ্বা নাড়ীকে বিন্ধ বলে। ইড়া গুজায়পা বি গজলা বসুনান্বরপা আর 


নাভীর কথা ] সেক গুরু ৩১ 


2. cua কা 


নুযুযা সরদ্বতীরূপিণী ; এই তিন নদী আজ্ঞাচক্রের উপরেবে যে স্থানে মিলিত 
হইয়াছে, সেই স্থানের নাম জিকুট বা ত্রিবেনী। এলীহাবাদের ব্রিবেণীতে 
লোকে কঞ্টোপাঙ্জিত পয়সা! বায় করিয়! কিছ! শারীরিক ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া গ্ান করিতে বান, কিন্তু এসকল নদীতে বাহ্ঙ্গান করিলে যদি 
মুক্তি হইত, তবে তীর্থাদ্ির জলে জলচর জীবজন্ত থাকিত না, সকলেই 
উদ্ধার পাইত। শান্তরেও ব্যক্ত আছে বে,_ 


“অন্তঃ্সানবিহীনস্য বহিঃন্নানেন কিং ফলম্‌ ?” 


অন্তঙ্নানবিহীন বাক্তির বাহন্নানে কোন ফল নাই। গুরুর কৃপায় ষিনি 
আত্মতীতু জাত হইয়া আজ্ঞাচক্রোদ্ধে এই ভীর্থরাজ ত্রিবেণীতে মানস দ্গান 
বা যৌগিক সান করেন, তিনি নিশ্চই মুক্তিপদ লাভ করেন, শিববাক্যে 
সন্দেহ নাই। 

ইড়া, পিঙ্গল! ও সুযুয়। এই প্রধান তিনটা নাড়ীর মধ্যে সুযুস্তা সর্ধ- 
প্রধানা। ইহার গভে বজ্তাণী নামক একটী নাড়ী আছে। এ নাড়ী, 
শিল্পদেন হইতে আরম্ভ করিয়া শিরঃস্থান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। 'আছে। বজ্র; 
নাড়ীর অভ্যন্তরে আস্তস্ত প্রণব্যুক্ত! অর্থাৎ চন্দ্র, সুধ্য ও অগ্নিস্বরনপ ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু, শিব আদিতে ও অন্তে পরিবৃত! মাকড়সার জালের মত অতি 
সুন্্া চিত্রানী নামী আর একটী নাড়ী 'আছে। এই চিত্রাণী নাড়ীতে পপ 
বা চক্র সকল এ্রীথিত রহিয়াছে। চিত্রানী নাভীর মধ্যে আর একটা 
বিছা্ণ! নাড়ী আছে, তাহার নাম ব্রচ্গনাড়ী-_মূলাধারপন্নস্থিত নছা- 
দেবের মুখবিবর হইতে উত্থিত হুইয়! শিরঃস্থিত সহশ্রদল পর্যন্ত বিস্তীর্প 
হুইয়া আছে। যথা | 

তন্মধ্যে চিত্রাণী স৷ প্রণৰরিলঙ্গিত! যোগিনাং বোগগম্যা 

তাতন্ৃপমেয়! সকলসরসিজাম্‌ মেরুমধ্যাত্তরস্থান্‌। রি 


৩২ যোগী গুরু [ যোগকল্পে_. 


পাত্তা EIN সিসি সা রর nen 


ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্‌ গ্রথনরচনয়। বুদ্ধি প্রবোধা 
রিল হরমুখকুছরাদাদিদেবাস্তসংস্থা ॥ 
-পুর্ণীনন্দ পরমহুংসক্কৃত যট্চক্র 
এই ব্রঙ্গনাড়ীটা অহনিশ ।যোগিগণের পরিচিন্তনীয় ; কারণ, যোগ- 
সাধনার চরম ফল এই ব্রদ্ধনাড়ীটী হইতে লাভ হইয়া থাকে । এই 
ব্রন্মনাড়ীর ভিতর দিয়! গমন করিতে পারিণে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, 
এবং যোগের উদ্ধেন্ত সিদ্ধ হইয়! মুক্তিলাত টিয়া থাকে । এক্ষণে কোন্‌ 
নাড়ীতে কিরূপ বারু সঞ্চরণ করে, জান! আবগ্তক। " 


বায়ুর কথা 
-(৩%৫)- 
ভৌতিক, দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্ধ্য হইয়া থাকে, তৎসমস্তই 

বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চৈস্তন্তের সাহায্যে এই জড় দেছে বায়ুই 
জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কাৰ্য্য সম্পয় করিতেছে । দেহ কেবল যন্ত্র মাত্র ; 
বায় ও হস্ত্টার চালনা করিবার উপকরণ ৷ জ্ুতরাং বায়ুকে বশ করার 
উপারের নাম যোগসাধন। বাবু বশ হইলেই মনও বশ হয়, মন স্ববশে 
আসিলে ইন্জিয় জয় করা! বায়, ইজি জয় হইলেই সিডিলাতের আর বাকী 
থাকে না। বায়ু জয় করিয়! যাহাতে চৈতন্তত্বরূপ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ 
লাভ হয়, তাহার জয়ই যোগিগণ যোগসাধন করিয়া থাকেন; সুতরাং 
সর্ধাগ্রে বাত বিষয় জ্ঞাত হা অতীব প্রয়োজন। 


ঝ্টয়ুর কথা] যোগী গুরু ৩৩ 


মানবদেহের অত্যন্ত বন্দেশে অন্নাহত নামক একটা রক্তবর্ণ পদ্ম 
আছে, তাহার মধ্যে ব্রিকোণাকার পীঠে বাস্সুবীজ (বং) নিহিত 
আছে। এ বায়ুবীজ বা বারুষন্ত্র প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে 
প্রাণবায় শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দৈহিক কাধ্যতেদে দশ 
নাম ধারণ করিয়াছে। 

প্রাশোইপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। 

নাগঃ কুণ্মোহথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ 

. -গোরক্ষসংহিতা, ২৯ 
প্রাণ অপান, সমান, উদান, ব্যান; নাগ; কৃপণ, ককর, দেবদত্ত ও ধন- 
“জয়--এই দশ নামে প্রাপবায়ু অভিহিত ইইয়া থাকে । এই দশ বায়ু মধ্যে, 
প্রাণাদি_ পঞ্চ বায়ু অন্তঃস্থ এবং নাগাদি পঞ্চ বায়ু বহিঃস্থ । অন্তঃস্থ পঞ্চ 
প্রাণের দেহমধ্যে পৃথক্‌ পৃথক স্থান নির্দিষ্ট আছে। যথা | 

হৃদি প্রাণো, বসেনিত্যমপানে! গুহামণ্ডলে, 
সমানে! নাভিদেশে তু, উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ, 
ধ্বানো ব্যাপী শরীরে তু--প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ ॥ 
--গোরক্ষসংহিত1, ৩০ 
প্রধান পঞ্চ বায়ুর মধ্যে--হৃদ্দেশে প্রাণবায়ু, অপান বায়ু গুহদেশেসমান 
বায়ু নাকিমগুলে, .উদান বায়ু কদেশে, ব্যান ব্যয় সর্ষশরীর ব্যাপিয়া 
অবৃস্থিতি... কর়িতেছে। 
যদিও বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এক প্রাণবারুই মুল *ও প্রধান । 
প্রাণন্ত বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ। 
--শিবসংহিতা! 
* প্রাণ বাদুর বৃদ্ধিভেদে বিবিধ নাম সন্কন্নিত হইয়াছে। এক্ষণে এই 
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জানা আবপ্তক। প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চবায়ু ও নাগাদি বহিঃস্থ পঞ্চবায়ু 
'বথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া, শারীরিক সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে। 
যথা 
নিঃশ্বাসোচ্ছানরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্। 
অপানবায়োঃ কর্শ্মেতদ্বিন্ম ত্রাদিবিসজ্জনম্‌ ৷ , 
হানোপাদানচেষ্টাদির্ব্যানকর্মেতি চেয্যতে। . 
উদানকম্ম তচ্চোক্তং দেহস্তোন্নয়নাদি বং ॥ 
পোষণাদি সমানস্ শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতং। 
উদগ।রাদিগুণে! যস্ত নাগকর্শ্ম সমীরিতং ॥ 
নিমীলনাদি কুর্ম্মস্ত ক্ষৃতৃষে কৃকরস্ চ। 
দেবদত্তস্ত বিপ্রেন্্র তন্দ্রাকর্শ্মেতে কীত্তিতং। 
ধনগ্রয়ন্ত শোধাদি সর্ববকণ্ম প্রকীতিতং ॥ + 
-ষোগী যাজবক্য ৪।৬৬--৬৯ 
নাসিক দ্বার! হার শ্বাস-প্রশ্বাস, উদরে ভুক্তার-পানীয়কে পরিপাক ও 
পৃথক কর।, নাভিস্থলে অন্নকে পুরীযরূপে, পানীয়কে স্বেদ ও মুত্ররূপে এবং 
রসাদিকে বীরধারগে পরিণত করা প্রাণ বায়ুর কার্য ; উরে অন্লাদি 
পরিপাক "করিবার অন্ত অগ্রি গ্রজালন করা, গুহে মলনিঃসারণ করা, 
উপস্থে মূত্র নিঃসারণ করা, অগুকোষে বীর্য নিঃসারণ কর! এবং মেচ, উরু, 
জানু কটিদেশ ও জন্বাহরের কাধ্য সম্পন্ন কর। অপান্স বাছুর কাধ্য ; 
[পপর রসাদিকে বাহাতর হাজার না়ীদয্যে পরিব্যা্ড করা, গেড় 
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ধন করা ও শ্বেদ নির্গত কর! সমান্ন বায়ুর কায ; অঙগপ্রতাঙ্গের 
সর্ধিস্থান ও অঙ্গের উন্নয়ন করা উদ্দান্ন বায়ুর কার্য ; কর্ণ, নেত্র, স্বন্ধ, 
গুধ্ফ, গলদেশ ও কটির অধোদেশের ক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যান্ন বায়ুর 
কাধা। উদগারাদি নাগ বায়ু, সঙ্কোচনাদি কুন্্থ বায়ু, ক্ষুধাতৃফ্াদি 
ক্ুকরু বায়ু, নিদ্রাতন্ত্রাদি চদব্দ্তত বায়ু ও শোষণাদি কাধ্য প্রন- 
ওটক্স বায় সম্পন্ন করিয়া থাকে। বায়ুর এই সকল গুণ অবগত হইয়া বায়ু 
জয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছামত শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং 
শরীর সুস্থ, নীরোগ ও পুষ্টিকান্তিবিশিষ্ট করা যায়। 
শরীন্লে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্তঘান থাকে, তাবৎকাল দেহ জীবিত থাকে । | 
ঘরেই বায়ু দৈহ হইতে নিক্ধান্ত হইয়| পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যুসংঘটন ! 
হয়। প্ৰাণবায়ু নাসারন্ধে,র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! নাতিগ্রাস্থ পর্য্যন্ত গমনাগমন :. 
করে, আর যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অপান বায়ু অধোভাগে . 
গমনাগমন করে। যখন নাসারন্ধে,র দ্বার! প্রাণযায়ু আকৃষ্ট হুইয়া নাঁভি- 
মণ্ডলের উর্দ্ধভাগ স্ফীত করিতে থাকে, সেইকালেই অপান বায়ু যোনিদেশ , 
হইতে আকৃষ্ট হুইয়া নাভিমগুলের অধোভাগ শ্ষীত করিতে থাকে । 
এইরূপ নাসারদ্ধ, ও যোনিস্থান উভয় দিক্‌ হইতে প্রাণ ও অপান এই ভই 
বায়ুই পূরককালে নাতিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু ছুই. 
দিকে গমন করে। যথা-_. 
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি । 
রজ্জুৰন্ধো ষথ! শ্যেনে| গতোইপ্যাকৃস্যুতে পুনঃ ॥ 
তথ। চৈতৌ বিসম্বাদে সন্বাদে সম্ত্যজেদিদম্‌। 
- বট্চক্রতেদটীকা 
অপান প্রাণ্বাযুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানবাযুকে আকর্ষণ 
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করে? যেমন শ্তেনপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীয়মান হুইযাও পুনর্ব্বার 
প্রত্যাগমন করে, প্রাণবাযুও সেইরূপ নাসারন্ধ, দ্বার নির্গত হইয়া 
অপান বায়ু কতৃক আক হইয়! পুনর্ববার দেহমধ্যে প্রবেশ করে ; এই দুই 
বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাস। ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে 
গমনে জীবন রক্ষা হয়। 'আর যখন এ হই বায়ু নাভিগ্রন্ছি ভেদ পূর্বক 
একত্রে মিলিত হইয়া গমন করে, তথন তাহারা দেহ ত্যাগ করে, পৃণিবীর 
{ভাষার জীবেরও জীবেরও মুহা হয়। গমন গমন কালে ও ভাৰকে নাভিশ্বাস বলে। 
‘বায়ুর ও সকল তত্ব অবগত হইয়া যোগাত্যাসে নিযুক্ত হই! উচিত । 
জধুন| শরীরন্থ হংসাচারের বিষয় জ্ঞাত হওয়! আবশ্যক । ' 


হংস-ততত 
-03% 
| মানব-দেছের অভ্যন্তরে ধন্দেশে অনাহত নামক পগ্নে ত্রিকোণাকার 
(পে বায়ু-বীজ ‘বং’ মাছে । এই বাযুমণ্ডল মধ্যে কামকলারূপ তেজোময় 
রক্তবর্ণ পীঠে কোটীবিহুৎসদৃশ ভাস্বয় হুবর্ণবর্ণ বাণলিঙা শিব আছেন। 
সাহার মস্তকে খেতবর্ণ তেগ্গোময় অতি সুক্ম একটী মণি আছে। তন্মধ্যে 
নিৰ্্াত দীপফলিফার স্তায় হংসবীজ-প্রতিপা্ তেজোবিশেষ আছে। ইনিই 
জীবের ভিবাস্মা। অহংগাব আশ্রয় করিয়া এই জীবাত্মা মানবদেহে 
'আছেন। আমরা মাত্রায় মুহ্মান ও শোকে কাতর হই এবং সর্বপ্রকার 
'ঝু-ছঃখ ইত্যাদি ফলডোগ করিয়া থাকি, তাহা! আমাদের ,সকলেরই 
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হিত গ্ৰ জরীবাত্ধ৷ ভোগ করিয়! পান | অনাহুত পদ্ধে এই জীবান্ধ। ! 
অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথব! ঈশ্বর চিন্ত! করিতেছেন। বথ!-- 
'সোহহং--হংসঃ'-পদেনৈব জীবে জপতি সৰ্ববদ৷। 


হংসের বিপরীত”সোহহং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে। খাস-প্রশ্থাসে : 
হংস উচ্চারিত হয়। শ্বাসবায়ুর নির্গমন সময়ে হং ও গ্রহণ সময়ে সঃ এই ' 
শব উচ্চারিত হয়। হং শিবস্বরূপ এবং সঃ শক্তিরূপিণী । যথা 
হংকারে! নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্ত প্রবেশনে । 
হঃকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥ 
-ম্বঝোদয় শান্ম, ১১।৭ 


" শ্বাস পরিত্যাগ করিয়। যদি গ্রহণ করা না গেল, তবে তাহাতেই মৃত্যু 
হইতে পারে, অতএব ‘হং’ শিবন্বরূপ বা মৃতু । ‘সঃ’ কারে গ্রহণ, ইহাই . 
শক্তিস্বরূপ। অতএব এই স্বাস-প্রশ্বাসেই জীবের জীবত্ব; শ্বাসরোধেই মৃত্যু। 
সুতরাং হহসই জীবের জীবাত্ম৷। শান্ত্রেও ভূতগুদ্ির মধ্যে আছে “হংস 
ইতি জীবাত্মানং* অর্থাৎ হংস এই জীবাত্মাএ 


এই হংস্শব্কেই অজপা। গায়ত্রী বলে। যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, 
ততবার “হংস” পরম মন্ত্র অজপা জপ হয়। জীব অহোরাত্র মধ্যে ২১৬৯৪ 
বার অঞ্পা গায়ত্রী জপ করির! থাকে । ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপণ্ও 
সাধনা । ইহ! জানিতে পারিলে মালা-ঝোলা লইয়া আর বাহানুষ্ঠান বা 
উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না । ছঃখ্ের বিষয়, ইহার 
প্রকৃত তত্ব ও সন্কেতের উপদেশাতাবে এমন সহজ জপসাধন! কেহ্‌ বুঝে 
না। গুয়পদেশে এই হংসধ্বনি সামান্ত চেষ্টার সাধকের কর্ণগোচর হয়। 
এই হংস বিপরীত “সোহহং” সাধকের সাধন! । জীবাত্ধা সর্বদা এই 
সোঙ্হ্‌ং”.( অৰ্থাৎ আমিই তিনি, কি না আমিই সেই পরমেগর ) শব্দ জপ 
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করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-তমযাচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় মন তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধক সামান্য কৌশলে এই শ্বত-উ্থিত 
অশ্রুতপূর্ব আলোকলামান্ত “হংস” ও “সোহহ্‌ং* ধ্বনি শ্রবণ করিয়। অপাধিব 
পঞ্পমশনল উপভোগ করিতে পারেন। 


Me 


প্রণব-তত্ত 
শত সক ৩ 
অনাহত পন্সের পূর্বোক্ত “হংস* ধ্বনিকে প্রণবধবনি বলে। বথা-_ 
শব্বব্রক্ষেভি তাং প্রাহ সাক্ষাদ্দেব; সদাশিবঃ | 
অনাহতেষু চক্রেমু স শব্দঃ পরিবীর্ত্যতে ॥ 
--পরাপরিমলোল্লস 
অর্থাৎ শব ব্রন্ধ। তাহা সাক্ষাৎ দেবতা! সদাশিব । সেই শব অনাহত 
চক্রে আছে।.. অনাহত পদ্মে হংস উচ্চারিত হয়। যেই হংসই প্রণব 
বাগুকার। যথা ৮ | 
হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপয়িত্বা ততঃ পরং । 
সন্ধিং কুর্যা।তুতঃ পশ্চাৎ প্রণবোইসৌ মহামনুঃ ॥ 
ৰ --যোগত্বরোদর 
 অর্থ/ৎ “হংস” ৰ্বিপরীত “যোংহং” হয়; কিন্ত স আর হু লোপ 
হইলে কেবল ও থাকিল। ইহাই হৃদয়স্থ শব্দব্দ্ধরূপ ওঁকার ।. সাধকগণ 
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শব্ববরন্মরূপ প্রণবধ্বনি (গুকার) শ্রবণলালসায় দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত 
পদ্ম উর্ধমুখে চিন্ত! করিয়া গুরূপদেশান্ুসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহ! হইলে 
ংস বা গুকারধ্বনি কর্ণগোঁচর হইবে। 


এই শব্দবহ্মরূপ ওঁকার ব্যতীত আয় একটা বর্ণবরক্ধরূপ ভঁকার 'আছেন। 
তাঁহা আজ্ঞাচক্রোর্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বির/জিত। ভ্রমধ্যে দ্বিদলবিশিষ্ট 
তবর্ণ আঁত চক্র আছে। এই চক্রের উপর ঘেস্থানে লুষুন্ানাড়ীর . 
শেদ ও শঙিনীনাড়ীরু আরস্ত হইয়াছে, সেই স্থানকে নিরালন্বপুরী : 
বলে। ৪তাহাই তেজোময় তারকব্রহ্ম স্থান । এইখানে বন্ষনাড়ী আশ্রিত : 
*তারক বীর প্রণব ( গুকার) বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপাপ্ত 
ভ্রন্বর্ূপ এবং শিবশক্তিযোগে প্রণবন্ধপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার 
গরুর ন্তায় অর্থাৎ *ও* কার। ও-কার রূপ পধ্যক্কে নাদকষপ্ি 
শিব-পক্কি বা গ্রন্কৃতি পুরুষের সমযোগেই গুকার। তন্ত্রে এই গুকারের , 
ুলমুদ্তি ৰা রাভারান্জশ্বরীবপ মহাবিভা প্রকাশিত! ।+ তাহার : 
গুড় রহস্ত ও বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রতিপার্ত নহে। 


সাধক যোগানুষ্ঠানে বথাবিধ যট্‌চক্র ভেদ করিয়া ব্র্ধনাড়ী আশ্রয়ে 
এই নিরালম্ব পুরীতে আসিনে সহাজ্যোতিঃরূপ বহ্ধ ওকার অথব! আপন; 
আপন ইষ্টদেবত! দর্শন হয় এবং প্রন্তৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। সকলা দেব-: 
দেবীর বীজশ্বরূপ বেদপ্রতিপান্ধ ব্রঙ্গরূপ প্রণব-তত্ব অবগত হুইয়! নাধন 
করিলে এই তারকত্রন্ স্থানে জ্যোতির্ময় দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাড করা 


দ জীমৎ স্বামী বিষলানন্দ কৃত “কলিকাতা চোরবাগান আ্টট্ট ডিও’ হইতে প্রকাশিত 
ীনীকালিকা-মুর্তি প্রণৰের দুলয়প । পঞ্চপ্রেতাসনে মহাকাল শাসিত, গাহার* 
পাভুকমলে শিধশক্তি অবস্থিত1। অপূর্ব মিলন | 
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যায়। তাহ! হইলে আর তীর্থ তীর্থে ছুটাছুটা করির! অকারণ কষ্টভোগ 
করিতে ছয় না। j 
গুবার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওঁকারের তিন রূপ ;_শ্বেত, পীত ও 
লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে এবং ব্রা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 
প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যথা 
শিবো ব্ৰহ্ম৷ তথ! বিষ্ণুরোক্ষারে চ প্রৃতিঠ্ঠিভাঃ । 
অকারশ্চ ভবে্দ্ব হ্ম। উকারং সচ্চিদাত্মক ॥ 
মকারে৷ রুদ্র ইত্যুক্তঃ-- | 


অ-কার বন্ধা, উ-কার বিষ্ণু, ম-কার মনেশ্বর। সুতরাং প্রণবে ব্রহ্মা 
বিষ্ণু, সহেশ্বর তিন দেব; ইচ্ছা, ক্রিয় ও জ্ঞান এই তিন শক্তি এবং 
সন্ব, রজঃ ও তসঃ এই তিন গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেলন্ত ইহাকে ত্ৰয়ী 
কৃহে। শাস্ত্রে আছে, প্রীধনি সদাফলঃ” অর্থাৎ রম অকার, উকার 
ও মকার বিশিষ্ট শব্দ প্রণবধন্ম সর্বদা ফলদাতা। যিনি প্রণব্রয়ক্ত গারত্রী 
জপ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রাঙ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন 
প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্টমন্ত্ের আদি ও অস্তে প্রণব দ্বারা সেতুবন্ধন করিছ! 
জপ না করিলে গার বাই আপ নিক্ষল। আমাদের দেশের 
্রাগণগণ.গারভ্রীর আদিতে ও 'অন্তে দুই প্রণপ ফোগে জপ করিয়া! থাকেন। 
কিন্তু তাহ! শান্্বিরুদ্ধ ; আদি, ব্যান্ধতির পরে ও শেফে এই তিন স্থানে 
প্রপ্ব সংযুক্ত করিয়| জপ কর! কর্তব্য । 

পূর্বেই বলিয়াছি, অ, উ, ম, যোগে গ্রাণব । পপ্রণবের এই জকার নাদ- 
রগ, উকার ..বিদুল্তপ; মকার কলারূপ এবং ওঁকার জ্যোতি:রপ। 

লাধনাসময়ে প্রথমে নাদ শুনিয়া নাদলুৰ হুন, পরে বিন্যুর, 

উতর কলা-সুন্ধ হইয়া সর্বশেষে দ্যোতি্দৰ্শন করিয়া থাকেন। 


শীপবস্ ঘোগী গুরু ৪১ 
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প্রণৰে অষ্ট অন, চতুন্পাদ, ্িস্থান, পঞ্চ দেবতা প্রতৃতি আরও অনেক 
গুহরহস্ত আছে। কিস্কু সে সকলের সম্যকৃতত্ব বা বিশদ ব্যাথ্য| বিবৃত 
ক্ষর| এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নছে। 


কুলকুণ্ডলিনী-তত্তু 
Me 

গুহাদেশ হইতে ছুই অঙ্গুলি উৰ্দ্ধে লিজমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে;) 
চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মুলাথ্থার পল্প আছে। তাছার মধ্যে পূর্বোক্ত 
্ধনাড়ী-মুখে অক্মসূলিজ্দ আছেল। তাহার গানে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে 

তিনবার বেষ্টন করির। কুগুলিনী শক্ষি আছেন। ঘখা_ 

পশ্চিমাভিমুখী ঘোনিগুদ্মেচান্তরালগ! ৷ * 

তন্তু কন্দং সমাধ্যাতং ভত্রান্তে কুণ্ডলী লদ। 1 

--পিবসংছিভা 

গুছ ও নি এই ঢুয়ের মধ্যন্থানে পশ্চাদতিমুখী যোল্িমঞ্ডল! 
আছে-_নেই বোনিষণ্ডলফে কন্দও বলা! ষায়।।যোনিমঞ্ডলের মধ্যে কৃগুলিনী -। 
শক্তি নাড়ীদকলকে বেষ্টন করির! দাদ ত্রিকুটিলাকার লর্পক্ূপে আত্মপুচ্ছ| 


সুখে দিনা সুযুন্ন।-ছিত্রকে অবরোধ করির! অবস্থান বঝূয়িতেছেন। 
এই কুণ্ডনিনীই নিভ্যানদাত্বরূপা পরম! প্রনক্ষ্তি ; ভাছার হুই মুখ, 


এবং দিহ্যু্নভাকার ও অভি বুদ্ধ, দেখিতে অর্ধ ও্কায়ের প্রস্ততি তুল্য | 
সন়্ামকাজুরাদি পমন্ত প্রাণীর শরীরে কুগুলিনী বিশ্বাজিত আছেন। 
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পল্লোদয়ে ষেমন অলির রর অনস্থিতি, সেইরূপ দেহ মধো কুগুলিনী বিরাজিত 
থাকেন। এ কুগুলিনীর অভ্যন্তরে কদলীকোষের ন্যায় কোমল মূলাধারে 
চিৎশক্তি থাকেন। তাহার গতি অতি ছলক্ষ্য। 

কুলকুগুলিনী-শক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃম্বরূপ দীপ্তিমতী এবং সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ এই ব্রিগুণের প্রস্থতি ভ্রস্সাশক্তিড । এই কুণ্ডলিনী-শক্তিই ইচ্ছা 
ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া! সর্বশরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ 
করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনশক্তি। এই জিরা আয়ত্তীভূত 
করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য । | 


এই কুলকুগুলিনী-শক্তিই জীবাত্মার গ্রাণস্বরূপ। কিন্ত কুণ্ডলিনী- 
শক্তি ব্ৰদ্মন্বার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন ; তাহাতেই জীবাত্ম! 
রিপু ও ইন্দ্রিঃগণ কর্তৃক চালিত হুইয়া অহংতাবাপর হইয়াছেন এবং 
অজ্ঞানমায়াচ্ছযন হুইয়া সুখদুঃখাদি ভ্রাস্তিজ্ঞানে কর্মফল ভোগ 
করিতেছেন। কুগুলিনী-শক্তি জাগরিতা না হইলে শত শত শাস্বপাঠে বা 
গুরূপদেশে প্রকৃত জ্ঞান সমুভূত হয় ন! .এবং তপ জপ ও সাধন-জন 
সমন্তই বৃথা । যথা. 
মূলপয্পে কুগুলিনী যাবনিদ্রায়িত! প্রভো। 
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্্যনতরার্চনাদিকম্‌ ॥ 
জাগর্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। 
তদা! প্রসাদমায়াতি মন্্রয্্ার্চনাদিকম্‌ ॥ 
-_গোৌতমীয় তত্র 
নূৱাধারছ্থিত কুগুলিনীশকতি ধাবৎ জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল 
ঈন্বজপ ও বস্তা দিতে পজার্চন! বিফল। যদি পুণ্/প্রভাবে সেই শক্চিদেবী 
ধাঁগরিতা! হয়েন, তবে মন্ত্জপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে। 


গকুলকুগুলিনী-তত্ব ] যোগী গুরু ৪৩ 


লি লি পা লাল লী শতশত লনা IN ON লি উতলা পতি ও লামা শী ০৯৯৫৯ ল পা ভপততর পক এ এত পি পিল পি লি পিল BAR লা পিপি পি 


যোগানুষ্ঠান দ্বারা কুগুলিনীর চৈতন্ত সম্পাদন করিতে পারিলেই 
মানবজীবনের পূর্ণত্ব। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রতাহু কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান 
পাঠে সাধকের ওঁ শক্তি সবদ্ধে জ্ঞান জন্মে ও এ শক্তি ক্রমে ক্রমে 
উদ্বোদিত! হইয়া থাকেন। ধ্যান যথা 


্যায়তে কুণুলিনীং সুক্ষাং মূলাধারনিবাসিনীম্‌। 
তামিষ্টদেবতারপাং সার্্ধত্রিবলয়াস্বিতামণ | 
, কোটিসৌদামিনীভাসাং দয়নভূলিজবেহ্িতাম্‌॥ 


রুপে শরীরস্থ নবচক্রাদির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক ; নতুবা 
" যোগ সাধন বিড়ম্বন৷ মাত্র । 


নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ন্যোমপঞ্চকম্‌। 
স্বদেহে যো ন'জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥ 
স্্যোগন্বরোদয় 
শরীরস্থ নবচক্র, যোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চ প্রকার ব্যোম যে বাক্তি 
অবগত নহে, সে বাক্তি কেবল নামধারী যোগী অর্থাৎ সে যোগতত্বের 
কিছুই জ্ঞাত নহে। কিন্তু নবচক্রের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করা এই নিঃস্ব 
লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে এই গ্রন্থে যে কয়েকটা সাধনফৌশল 
সন্নিবেশিত হইল, তৎসাধনোপযোগী মোটামুটী নবচক্রের বিবরণ বর্ণিত 
ছইল। ধিনি সমাক্‌ জানিতে চাহেন, তিনি পূৰ্ণানন্দ পরমহংস কৃত 
প্যটুচক্র” হইতে জানিয়া লইবেন। যোগসাধন ব্যতীত, নিত্য নৈধিত্বিক 
ও কাম্য জপ-পূভাদি করিতেও চক্রাদির বিবরণ জানা আবশ্তক। 


২২০০ dn. 


নবচক্রং 
— 3 


মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্তৃতে মহং। 
লিঙ্গমূলে তু পীতাতং স্বাধিষ্ঠানস্ত যড়'দলম্‌ ॥ 


ভৃতীয়ং নীভিদেশে তু দিগ্দলং পরমান্তুতম্‌ 
অনাহতমিষ্টগীঠং চতুর্থকমলং হাদি ॥ 


ক্ষলাপত্রং পঞ্চমন্ত বিশুদ্ধং ক্টদেশত্ঠ। 
আজ্ঞায়াং ষষ্ঠকং চক্রং জ্রযোমণধ্যে দ্বিপত্রকম্‌ ॥ 


চতুঃষ্টিদলং তালুমধ্যে চত্রস্ত মধামম্‌। 
অন্ষরন্তে.হষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাগ্রভম্‌ ॥ 


নবমন্ত মহা শুন্য চক্রন্তু তৎ, পরাৎপরম্‌ । 
তন্মধ্যে বর্জতে পদ্মং লহজ্দলমন্ত্ুতম, ॥ 
--প্রাণতোধিণীধ্বত তঞ্জবঠন 
অই তত্্রবচনের ব্যাখ্যায় :গাধকগণ নবচক্রের বিবরণ কিছুই জানিতে 


পারিবেন না; অতএব যষট্চক্রের সংস্কৃতাংশ পরিভ্যাগ করি! অঙুরার্দ 
'কুটতে সাধকের অবস্তা জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইল। 


প্রথম-__মুলাধার চক্র 
সপ "887 


মানবদেহের গুহাদেশ হইতে হুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে তুই । 
অঙ্গুলি নিবে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত যে যোনিমগুল স্থাছে, তাহারই উপরে . 
সুলাধার পদ্ম অবস্থিত । ইহা অল্প রক্তবর্ণ ও চতুর্দল ‘বিশিষ্ট, চুপ 
কশবস এই,চারি বর্ণাত্বক । এট চারি বর্ণের বর্ণ নুনর্ণের ন্তায়। এই পল্লের 
কর্ণিকা্ধ্যে অষ্টপূণ-শোভিত চতুক্ষোণ পৃথনীমণ্ডল শাছে। তাহার | 
*একপার্থে পৃথীবীজ লং আছে । তন্মধো পৃর্ণীবীজপ্রতিপা ইস্দঢদেব | 
'আছেন। ইন্দদেবের চারিহস্ত, তিনি পীতবর্ণ ও শ্বেত হস্তীর উপর উপ- 
বিষ্ট। ইন্জের ক্রোড়ে শৈশবাবস্থাঁয় চতুডূ'জ জ্র্সী। আছেন । ব্রহ্মার ক্রোড়ে| 
রক্তবর্ণু চতুরুভ! সালঙ্কৃত! ডাকিনী নামী তৎশক্তি বিরাজিত!। 
লং বীজের দক্ষিণে কামকলারপ রক্রধর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল জাছে। তন্মধ্যে | 
তেজোময় রক্রবর্ণ জগিং বীজবপ কনার্প নামক রক্রবর্ণ স্থিরতর বায়ুর 
বমতি। বক্তার মধ্যে ঠিক ্রঙ্গনাড়ীর মুখে স্সয়জু-লিঙ্গ আছেন। ও । 
লিঙ্গ রন্তবর্ণ ও কোটা র্ধোর সায় তেজোময়। তাহার গায়ে সাড়ে তিনবার 
বেষ্টন করিয়া কুগুলিনী-শক্তি আছেন। এই কুল-কুগুলিনীর অভ্যন্তরে 
চিৎশস্কি বিরাজিতা । এই কুগুলিনী-শঞ্চি সকলেরই ইষ্টদেবীম্বরূপিণী এবং 
মৃলাধারচক্র মানব দেহের আধারম্বরূপ, এজন্য ইহার নাম আঁধারপন্ধ। i 
লাধন-ভজনের মূল এই স্থানে, এই অঙ্ক ইহাকে সুলাধারপদ্ম বলে। 
এই মূলাধারপন্্ ধ্যান করিলে গদ্ভ-পভাদি বাক্‌সিদ্ধি ও আরোগ্যাদি 
জাতে হয়। 


দ্বিতীয়---স্বাধিষ্ঠান চক্র 


পলক) ক 


লিঙ্গমূলে সংস্থিত দ্বিতীয় পল্পের নাম স্সালিষ্ঠান্ন । ইহা সুপ্রদীধ 
অরুণসর্ণ ও যড়দলবিশিষ্ট, বড়-দল--ব ভ মযরল এই ছয় মাতৃকা- 
বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে অবজ্ঞা, মুচ্ছা, প্রশ্রক্ন, অবিশ্বাস, সর্বনাশ ও 
ক্কুরতা এট ছয়টী বৃত্তি রহিয়াছে । ইচার কর্ণিকানাত্সরে শ্বেতবর্ণ অর্ধচ্- 
কর শক্রুণমণ্ডল আছে । তন্মধ্যে বরুণবীজ শ্বেতবর্ণ খং রহিয়াছে । 
তাহার মধ্যে বরুণসীঞ্জ প্রতিপাপ্ত খ্বেতবর্ণ দবিছুন ৰুণ দেবতা মকরা- 
রোহণে অধিঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে জগৎপালক নবযৌবনসম্পন হরি 
আছেন? তাহার চতুতু্জ, চারি হাতে শব, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া 
আছেন। বক্ষে শরীবৃংস-কৌস্তভ পোঁভিত এবং পরিধানে পীতান্বর । তাঁহার 
ক্রোড়ে দিব্যবন্থ ও আভরণতুষিত| চতুভুর্জা গৌরবর্ণ। রাকিশ্পী নারী 
তৎশক্তি বিরাজিতা। 

এই পদ্ম ধ্যান করিলে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভুত্বাদি সিদ্ধি হইয়া 
থাকে | 


তৃতীয়--মণিপুর চক্র 
ও kL 
মাতিদেশে তৃতীয় পদ্ম মণিপুর অবস্থিত। ইহা মেখবর্ণ দশদলয়ুক্ত, 
দশ্দল--ড চণ তখদধনপকফ এই দশ মাতৃকাবর্ণাত্মক। এই দশ 


বৰ্ণ নীলবর্ণ। প্রতোক দলে লজ্জা, পিশুনতাঁ, ঈর্য্যা, স্থযুন্তি, বিষাদ, কষায়, 
তৃষ্ণা, মোহ, ত্বণা ও ভয় এই দশটা বৃত্তি' রহিয়াছে । মণিপুর পল্লের 
কর্ণিকামধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহিচমণ্ডল মাছে। তন্মমধ্যে বন্ধিবীঞ: 
বরং আছে; ইহাও রক্তবর্ণ। এই বহ্নিবীজমধ্যে তৎপ্রতিপাদ্য চারিহস্তযুক্ত ' 
রক্তবর্ণ অগ্রিঢেদব মেখারোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে জগন্নাশক' 
ভন্মভূষিত সিন্দুরবর্ণ বুদ ব্যাদ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাহার দুই হস্ত, 
এই দুই হন্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে ! তাহার ত্রিনয়ন ও পরিধান ! 
ব্যাহচর্ম্ম। তাঁহার * ক্রোড়ে পীতবসনপরিধান।, নানালঙ্কারভূষিতা, ' 
চতুতু জা, দিশ্দূরবর্ণ। লাকিন্নী নামী তৎশক্তি বিরাজিত|। ৃ 
* এই পদ্ম ধান করিলে আরোগ্য পশ্বর্যাদি লাভ হয় এবং জগনশাদি। 
করিবার ক্ষমতা জন্মে । 


ব 


চতুৰ্থ--অনাহত চক্র 
(১) 
হৃদয়ে বন্ধুকপুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট দ্বাদশদলযুক্ত চতুর্থ পদ্ম অনাহত 
অবস্থিত। দ্বাদশ দল--ক খগ ঘঙ চ ছ ঝ জ এট ঠ এই দ্বাদশ মাতৃকা- 
বর্ণাতবুক। বর্ণ কয়েকটার রং সিন্দুরবর্ণ। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, 
চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা; বিবেক, অহঙ্কার, গোলতা, কপটতা, বিতর্ক 
ও অনুতাপ এই দ্বাদশটী বৃত্তি রহিয়াছে । এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে 'অরুণবর্ণ 
কুর্যযমণ্ডল এবং ধুমবর্ণ যট্‌কোণবিশিষ্ট বাস্থুমণ্ডল আছে। তাহার 
একপার্থে ধূন্রবর্ণ বায়ুবীব্র যং আছে।' এই বার্ঘীজমধ্যে তৎপ্রতিপান্ত ধূত্র 
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রণ, চতুর ৰায়ুদেব কৃষ্ণসারাধিয়োহণে অধিষ্ঠিত আছেন । তৎক্রোড়ে 
বয়াভয়-লসিত! জিনেত্রা সর্বালক্কারভূষিতা যুগুমালাধর! পীতবর্ণ কাকিন্নী 
নামী তৎশক্তি বিরাজিতা। এই অনাহত পল্পমধ্যস্ বাণলিক্গ শিব ও 


'জীবাত্মার বিধয় তংসতত্তে বর্ণিত হইয়াছে । ৯» 
এই এনাহত পর ধান করিলে অণিগাদি অধৈর্য লাত হইয়া পাকে । 
চে 


শঞ্চম--বিশুদ্ধ চক্ৰ 


. কণ্ঠদেশে ধূত্রবর্ণ যোড়শদলবিশিষ্ট বিংশদ্ধ পল্স অবস্থিত । যোড়শ দল 
অআইউঈউউব স্ন? এত ও ও অং অঃ এই যোল মাতৃজা বর্ণাত্মক । 
[এই বৰ্ণগুলির বর্ণ শোপপুশ্পের বর্ণদৃশ। প্রত্যেক দলে নিষাদ, খবত, 
'গান্ধার, যড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সধ স্বর ও হুঁ কটু বৌষটু, বট্‌, 
'স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি রহিয়াছে । এই গল্পের কর্ণিকায় 
স্বেতবর্ণচত্রামণ্ডল মধ্যে স্কটিকসরৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হং আছে। তাহার মধ্যে হং 
‘বীজ ‘*প্রতিগান্ত আকাশ-দেবত1 শ্বেতহস্তীতে আরূঢ়। তাহার চারি 
হাত, এ চারি হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। এই 
 আকাশ-দেবতার ক্রোড়ে জিলোচনাস্বিত পঞ্চমুখলসিত দশভুজ সদসৎ- 
কর্ম্ম-নিয়োজক ব্যাগ্রচত্ধা্থর সঙ্গাশ্পিৰ আছেন । তীহার ক্রোড়ে শর, 
চাপ, পাশ ও শুলযুকা চতুতূ'জা পীতবসন! রক্তবর্ণা শাকিনী নারী 
১ তৎশক্তি অ্ধাঙ্গিনীরপে বিরাজিত।। এই অৰ্ধনাযীখ্বর শিষের নিকটে 
£ সকলেরই বীজমগ্র বা মূলমন্র বিস্তমান আছে। 


নবচত্রং ] যোগী গুরু 3৯ 


০ ০ কক সঃ ক a ৩৩ এমপি তম সউপিশিসশসিন ৯ পপ শামি ৯৩ পারিস পাত 


এই বিশুদ্ধপ্প ধ্যান করিলে জরা ও মৃত্যুপাশ বিরহিত হা 
তোগাঁদি হয়। 


তক 
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জন্থরমধ্যে শ্বেতবৰ্ণ দ্বিদলবিশি আভিভ্তাপন্স অবস্থিত। ছুই দল--হ 
ক্ষ এই দুই বৰ্ণাস্মক। এই পদ্মের কর্ণিকাত্যন্তরে শরচ্চন্জরের স্যার নির্মল 
শ্বৈতবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে । ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই তিন গুণ এবং ত্রিগুণান্থিত খন্ধা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব আছেন । 
ব্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে শুরুবর্ণ চত্দ্রবী জ উৎ দীস্তিমান আছেনঃ 
জিকোণ মণ্ডলের এক পারে শ্বেতবর্ণ বিন্দু আছে। তাহার পার্শ্বে চত্রাবীজ- 
প্রতিপাস্থ বরাভয়-লসিত দ্বিভুজ দেববিশেষের ক্রোড়ে জগনিধান-শ্বরূপ 
শ্বেতবর্ণ দ্বিকুজ ত্রিনেত্র জ্ঞান্-দাতা শিব আছেন। তাহার 
ক্রোড়ে শশিসম শুক্লবর্ণা ড়বদন! বিস্তা-ুদ্রা-কপাল ভম্বরু জপবটি-বর।তয়- 
শর-চাপান্ক,শ-পাশ-পক্ষ-লসিত| দ্বাদশভূজ! হাকিন্নী নামী তৎশক্তি 
বিরাজিত!। | 

আজ্ঞাচক্রের উপরে ইড়া, বিছনা ও নুযুদ্া "এই তিন নাড়ীর মিলন 
স্থান । এই স্থানের নাম ব্রি কুট বা ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণীর উর্দ্ধে হুযুয়া 
মুখের নিয়ে অদ্ধচন্জ্রাকার মণ্ডল আছে। অদ্াচঞ্জের উপরে তেজঃপুজ্জ- 
স্বরূপ একটী বিন্দু আছে। গু বিন্যুর উপরি উর্ধাযোভাবে দপ্ডাকার নাদ 
আছে। দেখিতে ঠিক যেন একটী তেজোরেখা দণ্ডায়মান । ইহার উপরে 
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শ্বেতবর্ণ একটী ত্ৰিকোণ মণ্ডল আছে। তন্মধ্যে শক্তিরূপ শিবাকার 
হক রার্ধ আছে। এই স্থানে বাযুয ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার অন্বান্ত 
বিষয় গ্রণবতত্বে বর্ণিত হইয়াছে । 

'_ এই আজ্ঞাপন্ধের 'মার একটী নান ভ্াম্পপদ্ ॥ পরমাত্ম! ইহার 
' কধিষ্ঠাতা এবং ইচ্ছা তীহার শক্তি । এখানে প্রদীপ্তশিখারূপিণী আত্ম- 
' জ্যাতিঃ সুগীত স্বরণরেণুর তায় বিরাজমান । এই স্থানে যে জ্যোতিদর্শন 
হয়, তাহাই সাধকের আ'স্সপ্রতিব্বিন্ | এই পদ্ম ধ্যান করিয়া 
দিবাজ্যোতিঃ দর্শন ঘটলে যোগের চরম ফল অর্থাৎ প্রকৃত নির্বাণ প্রাপ্ত 


হয়। 


. 
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(+) — 
|  তানুমূলে রক্তবর্ণ চৌষটিদলবিশি্ট ললনাচক্তু অবস্থিত । এই 
৷ পঞ্পে অহংততেত্বর স্থান ॥ এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, দেহ, দম, মান, 
| অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সন্তরম, উর্মি ও শুদ্ধতা এই দাদশটী বৃত্তি 
1 এবং অমৃতত্থালী আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জর, পিত্তাদি 
{ জনিত দাহ, শূলাদি বেদনা এবং শিরঃপীড়! ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয় 


রর, গা 


অফ্টম- গুরুচত্র 


সক 


ব্হ্মরন্ধে, শ্বেতবর্ণ শতদলবিশিই অষ্টম পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্সের 
কণিকার ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। অঁ ত্ৰিকোণ মণ্ডলের তিন ফোণে 
যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ এই তিন বর্ণ রহিয়াছে । তত্তিশ্ন ভিন দিকে সমুদ্র 
মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে । এই ব্রিকোণ মগ্ডলকে খোন্সিপীঠ ও. 
শক্ডিসিগুল কহে। এ শক্তিমগ্ডল মধ্যে তেজোময় কামকল।-. 
মুৰ্ত্তি 15 মস্তকে তেজোময় একটা বিন্দু আছে। তাহার উপর দপণ্ডাকার , 
(তেজোময় নীদ রহিগ্নাছে। 

প্র নাদোপরি নিধূম অগ্নিশিখার স্তায় তেজঃপুঞ্জ আছে। তাহার: 
উপরে হংসপক্ষীর শব্যাকার তেঞ্জোময় পীঠ । তদুপরি একটা শ্বেতহংস ; 
এই হংসের শরীর জ্ঞানময়, ছুই পক্ষ আগম ও নিগম। চরণ তৃইটী 
শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ এবং নেত্র ও ক কামকল্ারূপ । এই : 
হংসই গুরুদেবের পাদপীঠস্বরপ । | 


গর হংসের উপর শ্বেতবর্ণ বাগ ভব বীজ (গুরুবীজ ) জীহ : 
আছে। তাহার পার্থে তদ্বীজ্প্রতিপান্ধ গুক্রচঢদেৰ আছেন। তাহার ' 
শ্বেত বর্ণ এবং কোটিস্থধ্যাংশুতুল্য তেজংপুঞ্জ। তাহার ছুই হাত-_এক: 
হস্তে বর ও অন্ত হস্তে অভয় শোভা পাইতেছে। শ্বেতমাল্য ও শ্বেত গন্ধ | 
ধারণ এবং শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া! হাস্তবদনে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া : 
আছেন। তাহার বাম ক্রোড়ে রক্তবসনপরিধান! সর্ববসনভূধিতা তরুণ: 
অরুণ সদৃশ রক্তবর্ণা গুরুপ ভ্রী বিরাঁজিত। । তিনি বামকরে একটা পদ্ম ' 
ধারণ ও দক্ষিণ করে জীগুরুকলেবর বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট আছেন।;' 

০০০০০ 
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হগুর ও পুরুপত্রীর মন্তকোপরি সহংশ্রদল পন্মটী ছত্রের স্তায় শোতা 
দাইন্ডেছে। 

এই সহম্রদল পল্নে হংসপীঠের উপর গুরুপাছুকা এবং সকলেরই গুরু 
আছেন। ইনিই অখগ্ুমগ্ডল/কারে চয়াচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই 
গল্পে উপরি-উক্তএপ্রকারে স-পত্বী গুরুদেবের ধ্যান করিতে হুয়। 

'এই শতদল পদ্ম ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ ও দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত 


হয় । 


নবম-_-দহআর 
ক 
|  বহ্গরন্ধের উপর মহাশৃস্তে.. রক্তকিপ্রক শ্বেতবর্ণ সহশ্রদলবিশিষ্ট নব্ম- 
‘চক্র সহত্ডার অবস্থিত। সহশ্রদল গল্পের চারিদিকে পঞ্চাশ দল 
{ ধির্নাজিত এবং উপযুপিরি কুড়ি স্তরে সঙ্জিত। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশ দলে 
পঞ্চাশ মাতৃক! বৰ্ণ আছে। 
।  সহত্রদলকমল-কর্ণিকাত্যন্তরে ভ্রিকোণ চন্রমণ্ডল আছে । তাহার অন্ত 
। নাম শক্তিমণ্ডল। এই শক্তি মণ্ডলের ভিন কোণে বখাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই 
{তিন বর্ণ আছে এবং তিন দিকে সমস্ত শ্বর ও ব্যঞীনবর্ণ সন্নিবিষ্ট 
রহিয়াছে । 
1 « ক শক্তিমণ্ডল মধ্যে তেজোময় বিসর্শাকার মণ্ডপবিশেষ আছে। তথ 
পতি মধ্যাহ্বকালীন কোটানূর্ধ্যস্বরপ তেজঃপুঞ্জ একটা বিন্দু আছে? 
'ভাহা। বিশুদ্ধ ক্ষটকসমূশ খেতবর্ণ 7 এই বিচ্ছুই পরমশিক নাে 
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জগছৎপত্তি-পালন-নাশকরণশীল পরমেশ্বর । ইনিই অজ্ঞানতিমিয়ের 
হুর্ধ্যশ্বরূপ পরমাত্মা । ইহাকেই ভিন্ন ভিন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 
করিয়া থাফেন। সাধনবলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে আদা 
সাক্ষাৎকার বলে। পর 

পরমশিব ওঁ বিন্যু সততগলিত নুধান্বরূপ। ইহার মধ্যে সমপ্ত' 
স্থধার আধার গোমুক্রবর্ণ। অমা নামক কলা আছে। ইনিই জানন্দ- 
তৈরবী। ইহার মধ্যে অর্থজ্জাকার সির্ব্ব বাণ কাসকলা!' 
আছেন। এই নির্বাণ কাঁমকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। তন্মধ্যে তেজোরূপ , 
পরম নির্বপুশক্তি_-তৎপরে নিরাকার মহাশুন্য ! 

* এই সহস্ৰদল পল্পে কল্পতরু আছে। তন্মলে চতুন্বারসংযুক্ত জ্যোতি- 
শনির; তাহার মধ্যে পঞ্চদশ অক্ষরাত্মিকা বেদিকা। তদুপরি রন্তু 
সিংহাসনে চণকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র আছেন ; তাহ! মহাজোতি-' 
শাঁয্ন। ইহারই নাম চিন্তামণিগৃহে মায়াচ্ছাদিত পরমাস্জা। 

এই সহ্রদলপত্স ধ্যান করিলে জগদীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। 


এক্ষণে কামকলাতন্ব দান! আবশ্রক। কিন্তু প্রীহীগুরুদেব ভক্ত ও 
পুর্ণীভিযিস্ত ব্যক্তি ব্যতীত 
কামকল।-তত্ত্ 
er দু না 


সাধারণের নিকট গকাশ করিতে নিবেধ করিয়াছেন ) তাই সাধারন 
পাঠকগণের দিকট লে খুক্তন্ব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই 
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পাপন 


রি ON Nr পসপ্স্সস 


চি 


পুপ্তন্চে কামকলা বলিয়া বে যে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 
জিকোণ।কার ভাবির! লইবেন । প্রোক্ত নব চক্র ব্যতীত যনশ্চক্র, সোম- 
চক্র প্রভৃতি আরও অনেক গুপ্ত চক্র আছে; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত নব- 
চক্রের প্রত্যেক চক্রের নীচে একটী করিয়া প্রস্ফুটিত উর্ধমুখ চক্র আছে। 
বাহ্লাভয়ে এবং মুদ্রা অভাবে বে গ্ৰন্থখানি অমুদ্রিত থাকিবে এই চিন্তার 
সম্যক্‌ তত্ব বিশদ্‌ বর্ণনা! করিতে পারিলাম না। তবে যে 'পর্যন্ত বর্ণিত 
হুইল, তাহাই সাধকগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে ফবি। প্রোক্ত 


নবচক্রে ধ্যানকালে সাধকগণের একটা 


বিশেষ কথা 


কন 


জানা আবস্তক। পদ্মগুলি সর্বতোমৃখী ; কিন্তু যাহার! ভোগী, অর্থাৎ 
ফল কামনা, করেন, তাহার! পদ্মসমুদয় অধোমুখী চিন্ত! করিবেন--আর 
সাহার! যোগী অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাহারা ৰ উৰ্ভমুখ চিন্তা করিযেন। 
এইরূপ ভাবতেদে উত্ধ বা অধোমুখ চিন্ত/ করিবেন। আর ৃ্মসমূদয় 
অতি সুষ্ম--কাবন! কর! যায় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি কল্পন! করিয়া! চিন্তা 
করিতে হয়। 


ষোড়শাধারৎ 


রি) জজ 


পাদাঙ্গুষ্ঠৌ চ গুল্ফৌ চক কক। 

পায়ুমূলং তথ! পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেচুকং ॥ 

নান্ডিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকূপস্তথৈব চ। 

তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলং চাক্ষোশ্চ মগ্ডলে। 

ভ্রব্মেমধ্যং ললাটঞ্চ মুর্ধা! চ যুনিপুজবে ॥ 

--যোগী বজবন্ক্য 

প্রথম-_দক্ষিণ পার্জ, দ্বিতীর_পাদগুল্ক, তৃতীয়--প্ুহদেশ, চতুর্থ 
-_লিঙমূল, পঞ্চম__নাতিম্ডল, বষ্ট_হায়, সপ্তদ-__কঠকুপ, অষ্টন_. 
জিহ্বাগ্র, নবম-__দস্তাধার, ছশম--তানুসুল, একাদপ-_নাসাগ্রাভাগ, দ্বাদশ 
- জুমধ্যে, অয়োদশ-_নেত্রাধার, চতুর্দশ--ললাট, পঞ্চদশ-_মর্ধা! ও যোড়ন 
-সহসার, এই যোলটা আধার। ইহার এক এক স্থানে ক্রিয়াবিশেষ 
অনুষ্ঠানে লয়যোগ সাধন হয়। ক্রিয়া-কোশল লাধনকল্লে লিখিত হুইল । 


ত্রিলক্ষ্যৎ 
চি £2) 


আদিলক্ষাঃ স্বয়ভূষ্চ দ্বিভীয়ং বাণসংজ্ঞকম্‌ । 
ইতরং তৎপরে দেৰি জ্যোতীরূপং সদ! ভজ 
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্বত্ভূলিদগ, বাণলিঙ্গ ও । ইতরলিঙ্গ এই তি তিন নিই ত্রিলক্ষ্য। এই 
লিঙ্গতর বণাক্রমে মূলাধার,  অনহৃত: হত ও আজ্াচক্রে অধিষ্ঠিত আছেন। 


ব্যোমপঞ্চকৎ 
(২5২). 
আকাশম্ত মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপঞ্জম্‌। 
তত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণণ্‌ ॥ 
আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তন্বাকাশ ও হুরধ্যাকাশ, এই পঞ্চব্যোম। 
পৃ্ণী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ তত্বকে পঞ্চাকাশ বলে। এই 
পঞ্চাকাশের বাসস্থান শরীরতন্বে বর্ণিত হইয়াছে। 


গ্রন্থিত্রয় 


প্রস্থ, বিকুগ্র্ি ও রুত্রগ্রন্থি এই তিনটাকে গ্রস্থিত্রয় বলে । মণিপুর- 
গল্প বন্ধগ্রন্থ, অনাহতপন্নপ বিফুগ্র্থি ও আজাপন্প রু্রগ্রস্থি নামে 
অতিহিত। 


শক্তিত্রর 


Me 


. উৰ্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কঠ: অধশক্তির্ভবেদ্‌ গুদঃ । 
মধ্যশকির্বেল্লাভিঃ শক্যযতীতং নিরঞ্ীনম্‌ ॥ 
-জ্ঞানসঙ্কলিনী ভগ 
কঠঁদেশ্বে--বিশ্তদ্ধচক্রে উ্ধপক্তি, ুহ্দেশে---মূলাধারচক্রে অধঃশক্তি 
ও নার্জিদশে_মদিপুরচর্জে_মযশকি বিরাজিতা, আছেন। উহাদিগকে 
'নামান্তরে জান, ্ছ! ও ক্রিয়া, অথবা গৌরী, ভ্রাহ্সী ও 
বৈষ্ণৰী বলে। এই শক্তিই প্রণবের ত্যোতিঃ শ্বরূপ । বা ' 
ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্ৰাহ্মী চ বৈষ্ণবী । 
ত্রিধ! শক্তি; স্থিত লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥ 
স্প্যছানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪ 
মূলা প্র্ৃতি সন্ঘ, রঃ ও তমোগুণ ভেদে তিন গুণে বিভক্ত হুইয়! 
জ্ছটিকার্ধ্য সম্পাদন করেন। 


সর্ার্থণাধিনী, সর্বশক্তি প্রম। রিদী, সচ্চিদাদনব্বর্সপিণী, শ্সীমন্তিনী 
'শিবানীর শক্তিতে সুধী নাধকগণের সাধন-লরণি আুগমদাধনোদেশে ও 
সুবিধার্থে সর্বাগ্রে লাননে নাধ্যমত নম্যক্‌ শনীর-তন্ব সুশৃঙ্খলে ও সুন্দর 
ভাবে লঙ্লিবেপিত ফরিদা! অধুমা রি 


যোগ-তত্ত 


আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । যোগ কাহাকে বলে ?-4” 
ংযোগে। যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ৷ 


, “যোগী যাজ্জবন্ধ্য 


জীবাত্মা পরমাস্মর সংবোগেই যোগ। তি দেহকে করণের নাম 

যোগ, মনকে সুস্থির করণের নাম যোগ, চিত্তকে একতান করার নাম « 
যোগ, প্রাণ ও ও জপান বায়ুর সংযোগ করার, নাম যোগ, নাদ ও বিন্ধ 
একত্র করার নাম যোগ, প্রাণবাযুকে রুদ্ধ করার ন নাম যোগ, সহ্ারস্থিত 

পরমশিবের সহিত সহিত কুগুলিনীশক্তির সংযোগের নাম যোগ । ইহা ব্যতীত 
শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার যোগের কথা উক্ত হইরাছে। যথা-_সাংখ্যযোগ, 

ক্রিয়াযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজষোগ, কর্্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 
ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রক্কতি- 
পুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, মোক্ষযোগ ও রাজাধিরাজযোগ । 
ফলে ভাব-ব্যাপক কর্ম্মমাত্রকেই যোগ বল! যায়। এবম্প্রকার বহুবিধ 
যোগ এঁ এক প্রকার যোগেরই অর্থাৎ জীবাত্বা ও পরমাত্মার সন্মিলনেরই 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বস্তুতঃ যোগ একই প্রকার বই দুই প্রকার নহে; 
তরে ওঁ একই প্রকার যোগ সাধনের সোপানীতূত যে সমস্ত প্রক্রিয়া 
আছে, সেই সমস্তই স্থানবিশেষে-_উপদেশবিশেষে এক একটা স্বতন্ত্র 
ধোগ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মূলতঃ জীবাত্ম! ও পরমাত্মার সংযোগ 
সাধনই যোগের প্রকৃত উদ্দেষ্য। এক্ষণে দেখ| যাউক, -কি' উপারে 
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ধনটা 


জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়। তাহার সহজ উপায় বক্ষ্যমাণ 
যোগের প্রণালী । যোগের আটটা অঙ্গ আছে। মোগসাধনায় সাফল্য 
লাভ করিতে হইলে 


যোগের আটটা অঙ্গ 
Me 


সাধন করিতে ইইবে । সাধন অর্থে অভ্যাস ; যোগের জ্বাটটী অঙ্গ যথ! 
গ্যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তখৈব চ। 
প্রাণায়ামস্তথা গাগি প্রত্যাহারশ্চ ধারণ! । 
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঞ্জানি বরাননে ॥ 
যোগী যাজ্জবন্কা, ১1৪৫ 
বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান ৪ সমাধি এই 
আটটা যোগের অঙ্গ। যোগ সাধন করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণনামুব হইয়া 


স্বরূপজ্ঞান লাত করিতে হইলে, এই 'অষ্টযোগাঙ্গের সাধন! অর্থাৎ অভ্যাস 
করিতে হয়; প্রথমতঃ 


যম 
শপ রো 
কাহাকে বলে এবং তাহার সাধনগ্রণালী জান! আবশ্তক। 
অহিংসা-সত্যান্তেয়-ব্রঙ্গচর্য্যাপরিগ্রহা! যমাঃ। 
পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৪ 
অহিংস, সত্য, অস্বের, ব্রঙ্গচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ---এই গুলিকে মস বলে । 


৬০ যোগী গুরু [ যোগকল্লে-- 
' অহিংস! f 
মনোবাক্কায়ৈঃ সৰ্ববভুতানামপীড়নং অহিংসা 
মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা সর্বভূতের গীড়া উপস্থিত না করার নাম 
অহিংস । যখন মনোমধ্য হিংসার ছায়াপাত মাত্র ন! হুইবে, তখনই 
'অহিংসা সাধন ছইবে। 


অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসঙ্গিধৌ বৈরত্যাগঃ। 
_পাতঞ্জল, সাধন পাদ, ৩৫ 


হস অনা জলত সস আশি 


যখন হৃদয়ে দৃঢ়গ্নপে আইংস! প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অপত্রে তাঁহার 
‘নিকট আপন আপন স্বাভাবিক বৈরিত! পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ চিত্ত 
'হিংসাশুস্ত হইলে সর্প, ব্যান প্রভৃতি ছিংস্র জন্তরাও তাহার হিংসা 
ফরিবে না। 


; 


সত্য, 


পরস্থিতার্থং বাঙ্মনসো! বধার্থন্বং সতাং। 
' গীয়ছিতের জন্তু বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব, তাহাকে সত্য 


। বলে! সরল চিন্তে অকপট বাঁকা, ধাহীতে ছুরতিসন্ধির লেশমাত্র নাই, 
! তাঁছছি লত্যতাধণ। সত্য শ্বভাধগত হইলে আর মনে যখন মিথ্যার 


উদয় হইবে না, তখনই সতাসাধন হইবে। 
সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়!ফলাশ্রয়ত্বম্‌। 
স্পাতঙ্জল। সাধন-পাদ, ৩৬ 
অন্তরে সত্য গ্রতিঠিত হইলে, কোন ক্রিয়া মা করিয়াই তাহার ফললাত 


!ছুইস্গা থাকে ।. খর্থাৎ লত্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিয় বাক্য সিদ্ধ হয়। 


বম] 


যোগী গুরু ৬১ 


অড্ত্কেয়,_ 


পরত্রব্যাইরণত্যাগোহস্তেয়ম্‌ । 


পরের ভ্রবা অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম অড্ন্তেক্ন । পরৃত্রব্য ! 
গ্রহণের ইচ্ছা মাত্র যখন মনে উদিত হইবে না, তখনই অস্তের সাধন 
হইবে। 

অন্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্বোপস্থানম্‌ । 


--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৭ 
আচোধ্য গ্রাতনিত হইলে, তাহার নিকট সমস্ত রত্ব আপনা-আপনি । 
[ ] 


আসিয়| থাকে । অর্থাৎ অস্তেয়প্রতিষ্ঠিত বাক্তির কখনই ধনরত্বের অভাব 
হয়না। 


ভ্ৰস্সাচৰ্য্য,_ 


বীর্ধ্যধারণং ত্রশ্বাচর্য্যম্‌ । 
শরীরন্থ বীধ্যকে অবিচলিত ও বিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাস 
ভ্রস্বাচর্শ্য। শুক্রই ব্রহ্ম; সুতরাং সর্বত্র, সর্বদা, সর্বাবস্থায় মৈথুন 
বর্জন করিয়া! বীর্ধযধারণ করা কর্তব্য। অষ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাগ করিলে 
্রঙ্ছচর্ধা-সাধন হইবে। 


্রহ্গচর্ধ্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। 


সসাধন-পাদ, পাতঞ্জল, ৩৭ 
্রথচরধ্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য লাত হয়। অর্থাৎ ব্র্চর্যয প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তির দেহে বঙ্গগাদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।৬ 


* আমাদের "বক্থা্যা-নাবন* নানক গ্রন্থে এতাইিধয় সমাক্‌ প্রকাশিত হইয়াছে ও 
প্রন্নচ্ধা রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে। 


দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসা ধনাম্বীকারোহুপরিগ্রহঃ । 
দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাঁধন পরিত্যাগ করার নাম অপরি- 
গ্রন্থ। স্থল কথা, লোভ পরিত্যাগ করাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়। 
ঘখন ‘ইহ! চাই, উহ! চাই” মনেই হুইবে না, তখনই অপরিগ্রহ সাধন 
[হইবে 1 
অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথস্তাসংবোধঃ। 
-পাতঞ্রল, সাধন-পাদ, ৩৯ 
| অপরিগ্রহ প্রিঠিত হইলে পূর্বের কথা স্থৃতিগথে উদিত হইবে । 
এই সমস্ত গুলির সাধনা হইলে যমসাধনা হুইল । প্রকৃত মন্ুয্যত্ব লাভ 
কক্সিতে হইলেই সকল দেশের সর্বশ্রেণীর লোকদিগকে এই বমসাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে । ইহা না করিলে মানুষ ও পণুতে কিছু প্রতেদ 
থাকে না। এখন--. 


নিয়ম 


কাহাকে বলে ও তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, অবগত হইতে 
হইবে 
শোচসন্ভোবতপ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ 
এ -পাতগ্জল, সাধন-পাদ, ৩২ 
* শোঁচ, সন্তোষ, তপস্তা, দ্বাধ্যা ও ঈশবয়গ্রণিধান:-এই পাঁচ প্রকার 
করার নাম নিম ।  ইছাদিগৃকে. অত্যাল্রে নাম ন্নিক্মসাশ্ন্ন। 


টপস র্সট্সস্স 


শোঁচং তু দ্বিবিধং প্রোজং-_বাহামাভ্যন্তরম্তথ]। 
মৃজ্জলাভ্যাং স্থৃতং বাহাং, মনঃশুদ্ধিন্তথান্তরং ॥ 
যোগী যাজবন্ধ্য 
শয়ীর ও মনের মালিন্ত দূর করার নাম শোৌঁচ। তাই বলিয়া 
সাবান, ফুলেল! বা এসেন্স প্রভৃতি বিলানিতার বাহার নহে; গোময়, 
মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদ্গুণ দ্বারা মনের মালিনা 
দূর করিতে হয়। 
* শোচাৎ স্বাজজুগুপ্না পরৈরসঙ্গশ্চ। 
--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪* 


শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচি বে।ধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং 
পরসঙ্গ করিতেও স্ব! জন্মায়। তখন অবধৃত-গীতার এই মহান্‌ বাক্য 
মনে পড়ে । যথা 
বিষ্টাদিনরকং ঘোরং ভগং চ পরিনিশ্মিতম্‌ । 
কিমু পশ্যসি রে চিত্ত! কথং তত্রৈব ধাবসি ? 


"৮৮1১৪ 


সন্তোষ. | 
যদৃচ্ছালাভতে| নিত্যং মনঃ পুংসে। ভবেদিতি। 
যা ধীস্তামবৃষয়ঃ প্রাহুঃ সস্তোষং সুখলক্ষণং | 
" ৰোগী যাজ্ঞবন্ধ্ 
প্রতিদিন বাহা কিছু লাভে মনে সন্ধষ্টন্পপ বুদ্ধি থাকাকেই সস্তোষ্‌ 
ফহে।' স্থুল কথায়--দুরাকাজ্ছ। পরিত্যাগ করার নাম সতম্ভাষ। 


৬৭ যোগী গুরু [ ধোগকল্লে- 


ENON রাগ সাও RF TNE টি সা তত অক Se STUN NNT ANE NE জাত Nw UNE ২ হা হিপ তাত লারা 


সম্ভোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ । 
-স্পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪২ 


সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অনুত্তম সুখ লাভ হয়। সে সুখ অনির্ধচলীয়, 
বিষয়-মিরপেক্ষ সুখ অর্থাৎ বান্ধ বস্তর সহিত এই সুখের কোন মন্বন্ধ নাই। 


বিধিনোক্তেন মার্গেন কচ্ছচাল্দ্রারণাদিভিঃ। : 
শরীরশোষণং গ্রাুস্তপন্ত।ং তপ উত্তমং ॥ 
“যোগী ধাজ্ঞবন্ধ্ 
ধোদবিধানায়ুসায়ে ক্রচ্ছ্চাঙ্গায়ণাদি শুতোপবাল দ্বার! শরীর শুক 
করাকে উত্তম তপস্যা বলে। ভপস্ত ন! করিলে যোগনিদ্ধি লাভ করা 
ঘাইতে পায়ে না । যথা 


নাঁতপন্থিনে। ধোগঃ সিধ্যতি | 


উপস্তা লাধম করিলে অণিমাদি এখর্ধ্য লাভ হয়। যা. 


কায়েক্সিয়নিদ্ধিরগ্তদ্ধিক্ষয়াত্ুপস: । 
স্পাঁতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৩ 


তপন্ত। ধারা শ্রীরের ও ইন্সিয়ের অপ্ুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যায় । অর্থাৎ 
দেহগুদ্ধি হইলে ইচ্ছানুসারে দেহকে সু্ম বা স্কুল করিবার ক্ষমতা জন্মে 
ঈবং ইন্দিয়গুদধি হইলে সুন্ধ দর্শন, শ্রবণ, স্রাণ, স্বাদগ্রহ্ণ ও স্পর্শ ইত্যাদি 
হুন্ম বিঘ়সকল গ্রহণে শক্তি জন্মে । ' প্‌ 


নিয়ম] ' যোগী গুরু ৬৫ 


ANN TG নিত তত্ত্ব সর সন সস এস 


স্থাণ্থ্যাকত- 


স্বাধ্য।য়ঃ প্রণবশ্তীরুদ্রপুরুষসুক্তাদিমন্ত্াণাপ্রপঃ নোক্ষশা স্তর ধ্যয়নঞ্চ 
গ্রথব ও লৃক্তেম্তাদি অর্থচিন্তা পূর্বক জপ এবং বে? ও ভক্তিশান্রাদি | 
ভক্তি পূর্বক অধায়ন করাকে জ্ল্বাপ্যায্স বলে। 
প্ৰাধ্যায়াদিফ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ । 
_পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৪ 
শ্বার্ধাড়ু ঘারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভত হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরপ্রণিন্খান, 


ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। 
| -পাতঞ্জল-দর্শন 
ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীহার উপাসনার 
দাম ঈশ্বরপ্রণিত্ান্ন। 
সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎং । 

--পাতঞজল, সাধম-পাদ, ৪৫ 
ঈশ্বর প্রণিধান হার! ধোগের চরম ফল সমাধি সিদ্ধিলাত হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরগ্রণিধান দ্বারা বত শী চিত্তের একাগ্রতা লাধিত হয়, অন্ত 

প্রকারে তত লীগ কথনই কাধ্য সিদ্ধি হয়না । কেনন। তাহার" চিন্তায় 


ঠাহার ভাক্ষর জ্যোতিঃ হবদয়ে আপতিত হইব! সমপ্ত মলরাশি বিদুরি 
ভরিয়। দে। এক্ষণে ' যোগের ভৃতীয়াঙ্গ 


আনন 


কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা! জানিতে হইবে। 
স্থিরন্ুখমাসনম্‌ । 
--পাতঞ্জল, সাধনন্পাদ, ৪৩ 
শরীর না পড়ে, না টলে, বেদনা প্রাপ্ত ন! হর, চিত্তের কোনরূপ 
উদ্বেগ না জন্মে, এইরূপ ভাবে সুখে উপবেশন করার নাম জাস্ল। 
যোগশান্ত্রে বহুপ্রকার আসনের কথা উল্লিখিত আছে । তাহার মধ্যে 
প্রধান কয়েকটা আসন ও সাঁধনকৌশল “সাধনকরল্পে” প্রদর্শিত হইল। 
ততো দ্ৰন্বানভিঘাতঃ । 
রি রে 
-স্সাধন-পাদ, পাতঞ্জল, ৪৮ 


আসন অভ্যাস দ্বার! সর্বপ্রকার দন্দ নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ শীত, গ্রীশ্ম, 
ধা, তৃষ্ণা, বাগ ও দ্য প্রভৃতি ঘবন্থসকল যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে 
পারে না। আসন অত্যাস,হইলে যোগের শ্রেষ্ঠ ও গুকতর বিষয় চতুর্থাজ 


প্রাণায়াম 
" সক তল 
অভ্যাস করিতে হয় । আগে দেখা যাউক, প্রাণায়াম কাহাঁকে বলে। 


তগ্যিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। 
--পীতঞ্জল, সাধনপাদ, ৪৯ 


প্রাণায়াম | যোগী গুরু ৬৭ 


চকে ANAND NSN AAAS 


স্বাস-গ্রশ্থাসের স্বাভাবিক গতি তঙ্গ করিয়া শাস্বোক্ত নিয়মে বিধৃত, 
করার নাম প্রাণায্নাস। তন্তিন্ন প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকেও 
প্রাণায়াম বলে। বথা-__ 


প্রাশাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ। 
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তে| রেচকপূরককুস্তকৈঃ ॥ 


যোগী যাক্তবন্ধ্য, ৬২ 


প্রাণায়াম .বলিলে আমরা সাধারণতঃ রেচক, পূরক ও কুস্তক এই , 
অিবিধ ক্রিয়া বুঝিয়া থাকি। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া অত্যন্তর অংশ ! 
পূরণ করাকে পুরক, অলপূর্ণ কুন্ভের স্থান অভ্যন্তরে বায়ু ধারণ করাকে | 
কুম্ভ ক এবং ওঁ ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করাকে ঢর্েচক 
বলে। প্রথমে হস্ডের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ছার! দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ু 
রোধ করিয়! প্রণব (গু )ঈঅথব! আপন আপন ইষ্টমস্ত্র যোড়শ বার জপ 
করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা 
অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ু রোধ করতঃ ওঁ বা মূলমন্ত্র 
চৌবটি বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন ; তৎপরে অন্ুষ্ঠ দক্ষিণ 
নাসাপুট হইতে তুলিয়া লইয়া ও ব মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ 
নাসাপুট দিয়া বায়ু রেচন করিবেন; এই ভাবে পুনরায় বিপরীতক্রমে 
অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর এ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই ওঁ বা মুলমনস্ত্র জপ 
করিতে করিতে পূরক এবং উতয় নাঁসাপুট ধরিয়া কুম্ভক, শেবে বাম 
নাসায় রেচন করিবেন। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের স্কার 
নাসাধারণ ক্রমাুসায়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবেন। বাদ হুস্তের 
কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিধেন। 

৭ -্ 


৬৮ যোগী পুরু [ যোগকরে 


TENANT NPA তা সত তত ৯৫৬ তা পক পপি এএসপি 


প্রথম প্রথম প্রাপ্ত সংখ্যায় প্রাণায়াম করিতে হইলে, চা 
অথবা! ৪1১৬৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবেন। অন্ত 
ধর্মাবলদ্িগণ বা ধাহাদের মন্ত্র জপের সুবিধা নাই, তাহারা ১২ এইরূপ 
সংখার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবেন; নতুবা ফল হুইবে ন7া। কেনন! 
তালে তালে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর সাবধান! 
যেন সবেগে রেচক বা পূরক নাহুয়। রেচকের সময় বিশেষ সতর্ক ও 
সাবধান হওয়া কর্তব্য। এরূপ অল্প বেগে স্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে 
যে. হস্তস্থিত শক্ত, যেন নিঃস্বাগবেগে উড়িয়া না যায়। প্রাপায়াম-কালীন 
সুখাসনে উপবেশন করিয়া মেরুদণ্ড, ঘাড় ও মস্তক সোজা ভাবে রাখিতে 
হয় এবং ভ্রর মাঝারে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাকে সহি্ত-কুস্তক 
বলে। যোগশাস্তে অষ্ট প্রকার কুস্তকের কথা উল্লেখ আছে। বথা__ " 


সহিতঃ সূর্ধ্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা। 
ভন্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছ। কেবলী চাষ্টকুদ্ভিকা ॥ 


_গ্রোরক্ষসংহিতা, ১৯৫ 


সহিত, হুধাতেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিক, ভ্রামন্্ী, মূচ্ছ1 ও কেবলী 
এই আট প্রকার কুন্ভক ।* ইহাদের বিশেষ বিবরণ মুখে বলিয়া, কৌশল 
দেখাইয়! না দিলে সাধারণের কোন উপকার দর্শিবে না, তাই ক্ষান্ত 
রহিলাম। বিশেষতঃ তন্কার অভাব ; তঙ্কা থাকিলে শঙ্কা ছিল না, ডঙ্কা 
মারিয়া এ-লঙ্কা সে-লঙ্কা লিখিতে পারিতাম। 


* অতপ্রনীত “জ্ঞানী গুরু” প্রন্থে উদ্ত অষ্ট প্রকার প্রাপায়ামের সাধন-পদ্ধতি 
লিখিত হৃইয়াছে। 


প্রাণায়াম ] যোগী গুরু - ৬৯ 


টপিক উল রিল রানি পি অপি এ তি TION পি এ পি জর লী তালা রসি ৬৪ 


ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌। 
পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৫২ 
প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে মোহরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাধ হইয়া দিব্যজ্ঞান 
প্রকাশিত হয়; প্রাণায়ামপরারণ ব্যক্তি সর্কারোগমুক্ত হয়েন; কিন্ত 
অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রমে নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হয়। যথা 


প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ববরোগক্ষয়ো ভবেৎ। 
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ববরোগসমুন্তবঃ ॥ ' 
"হিকা শ্বাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদন! | 
বস্তি বিবিধ দোষাঃ পবনস্ত ব্যতিক্রমাৎ ॥ 
| -সিদ্ধিযোগ 


নিয়মমত প্রাণায়াম করিলে সর্বরোগ ক্ষয় হয়; কিন্তু অনিয়ম বা 
বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের পীড়াদি | 
নানা রোগ সমুস্তব হুইয়! থাকে। 


আর 


প্রাণায়াম রীতিমত অভ্যাস হইলে যোগের পঞ্চমাঙ্গ 


প্রত্যাহার 


= ন — 


সাধন করিতে হয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রত্যাহার আরও কঠিন 
ব্যাপার । যথা 


৭9 যোগী গুরু যোগকললে 


চা ১১০৪০১০৬ 


স্বম্ববিষয়সন্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং 
প্রত্যাহারঃ ৷ 

--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৫৫ 

প্রত্যেক ইন্জ্রিয়ের -আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 

অবিক্কতাবস্থায় চিত্তের অনুগত হইয়| থাকার নাম প্রত্যাহার । 

ন্ত্িয়গণ স্বভাবতঃ ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হুইয়। থাকে, সেই 
বিষয় হইতে তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃত্ত করাকে প্রত্যাহার বলে । 

ততঃ পরমবশ্যতেক্দ্রিয়াণাম্‌ । 
--পাতঞ্জল, গাধন-পাদ ৫৪ 


প্রত্যাহার সাধনায় ইঞ্জিগণ বশীতৃত হয়। প্রত্যাহারপরায়ণ যোগী 
প্রকৃতিকে চিত্তের বশে আনয়ন করিয়! পরম স্থ্রধ্য লা করিবেন, ইহাতেই 
বহিঃপ্রক্কতি বশীভূত! হইবেন। প্রত্যাহারের পরে যোগের যষ্ঠাঙ্ 


ধারণা 
— 
সাধন করিতে হয়। ধারণ! কাহাকে বলে? 
দেশবন্ধশ্চিততন্য ধারণা । 
-সপাঁতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ১ 
|চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করির! রাখার নাম ধারণ! অর্থাৎ পূর্বোক্ত 


ধারঙী | যোগী গুরু ৭১ 


০২০ 


যোড়শাধারে কিছ! কোন দেবদেবীর প্রতিমুর্ঠিতে আবদ্ধ করিয়া! রাখার 
নাম খারণা। 

বিষয়াস্তর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যে কোন একটা বস্তুতে চিত্তকে 
আয়োপণ করতঃ বীধিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ চিত্ত একমুখী হুইবে। 
ধারণ! স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাই 


ধ্যান 


নামফ যোগের সগ্তমাঙ্গে পরিণত হইযে। বধা--. 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌। 
-সপাতঙ্জল, বিভূতি-পাদ, ২ 

ধারণ! দ্বারা ধারণীয় পদার্থে চিত্তের হে একাগ্রতা ভাব জন্মে, তাহার 
দাম ধ্যান্ন । চিত্ত দ্বার আত্মার স্বরূপ চিন্তা করাকে ধ্যান বলে। সগ্ুণ 
ও নিপুণ ভেদে ধ্যান ছই প্রকার । 

পরমবরদ্দের কিন্বা সহন্রারস্থিত পরমাত্মায় ধ্যান করায় নাম নিও 
ধ্যান । 

সুৰ্য্য, গণপতি, ধিষ্ণু, শিব ও আস্ত শ্রন্কৃতি কিন্বা বটচজন্থিত ভিন 
ভিন্ন দেবতার ধ্যান ফরায় নাম সগুণ খ্যান্ন। 

লগুণ ঁনিগুণ ধ্যান ভিন জোোতিধ্যান অনেকে করিয়া থাকেন। 
ধ্যানের পরিপক্কাবস্থাই 


সমাধি 


0২৯ 


ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যরবস্ত ও আমি--এরূপ জ্ঞান থাকে ন! চিত্ত 
তখন ধোয় বস্ততেই বিনিবেশিত ; স্থূল কথায় তাহাতে লীন। সেই লয় 
(অবস্থাকেই সমাধি বলে। 


তদেবার্থমাত্রনির্ভ।সং স্বরূপশূন্তমিব সমাধিঃ। 
_পাতঞ্জল, বিদ্ৃতি-পাদ, ৩ 


কেবল সেই পদার্থ (স্বরূপ আত্ম) আছেন, এইরূপ অভ্যাস জ্ঞান 
মাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের ধোয় বস্তুতে 
এইরূপ যে তক্সয়তা, তাহার নাম সমাঞ্রি। জীবাত্মা-পরমাত্মার 
সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। যথা 
সমাধিঃ সমতাবস্থ।' জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ৷ 
- দবতাত্রের-সংহিতা 
বেদাস্তমতে সমাধি ছুই গ্রকার। যথা সবিকল্প ও নির্ক্বিকল্প। 
জ্ঞাতা, ভান জের, এই পদার্থত্রয়ের ভিক্স ভিন্ন জ্ঞানসত্্বেও অদ্বিতীয় 
{ বন্ষবস্ততে অখণ্ডাকায় চিত্ৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প 
/সমাম্থি ॥ পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই সঙ্গপ্রতভাত সমাধি নামে উক্ত 
,আছে। | 
£ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয এই পদার্থত্ররেয় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া 
'আন্ধিতীর ব্রহ্মবস্তুতে অথগ্াকার চিত্নৃত্তির অবস্থানের নাম স্দিন্বিধকল্প 
'গমাধি । পাতঞ্জল মতে ইহাই অসজ্প্রভাত সমাধি । - 
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সি SONI IN রা NIN ON টা তি ছা রত ও 2 ভা এ ছি VS WS OP চাহি ON I POTN পা তাল 


এই বক্ষ্যমাণ অষ্টাঙ্গ যোৌগের প্রণালী সর্বোত্রুষ্ট। পর পর এই 
অষ্টাঞ্ যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মরজগতে অমরত্ব লাভ 
ছয়! অধিক কি, কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া ইহার বম-নিয়ম 
পালনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে । অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে আর চাই কি 1 
মানবজগ্মধারণ লার্থক ! কিন্ধু ইহ! যেমন সর্কোৎকষ্ট, তেমনি কঠিন ও 
গুরুতর ব্যাপার। সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে । তাই সিদ্ধযোগিগণ এই মূল 
ষ্টাযোগ ভইভে ভাজি গড়ি সহজ নুখসাধ্য যোগের কৌশল বাহির 
করিয়াছেন৭, আমি সেই কারণে প্রাগুক্ত অষ্টা্যোগের বিশেষ বিবরণ 
বিশদভাবে ব্যক্ত না করিয়া এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে সারিলাম। 


টিন 


জঙ্গা, বিষ্ণু 'ও শিব ইহারাও তিনজনে যোগ-সাধন অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন। তাচার মধ্যে পরমযোগী সদাশিবের পঞ্চম আয়ায়ে দশবিধ 
খোগের কথা ব্যক্ত আছে। তন্মধ্যে 


চারিপ্রকার যোগ 


—*— 


প্রধানতঃ প্রচলিত ঘথা- 
ৃদ্্রবোগো। হঠস্চৈব লগ্নযোগস্তৃতীয়কং। 
চতুর্থে। রাজঘোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববজ্দিতঃ |" 
-শিবসংহিতা," €1১৭ 


৭৪ যোগী গুরু [ যোগকল্লে-- 


মনযোগ, হঠযোগ্‌, লয়যোগ ও রাজযোগ_ এই চারি প্রকার যোগ 
যোগণাগ্তে উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন 


মন্ত্রযোগ 
টি 
সাধন করিয়! সিদ্ধিলাভ একপ্রকার অসম্ভব । 
মন্ত্রজপাম্মনোলয়ো মন্ত্রযোগত। 
মন্্রজপ করিতে করিতে যে মনোলয হয়, তাহার নাম মক্্রচবাগ। 
মন্রজপ-রহস্ত ও জপসমর্পণ ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ সিদ্ধ হয়না । বিশেষতঃ 
উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব। গুরু বা উপদেশের অভাব না হইলেও বহুজন্ম 
| না খাটিলে মন্ত্রযোগ সিদ্ধি হয় না। এজন্য সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে 
‘মস্ত্রযোগ অধম বলিয়া! কথিত হইয়াছে । বথা-_ 
মন্ত্রষোগশ্চ যঃ প্রোক্তো৷ যোগানামধমঃ স্মতঃ ৷ 
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ ॥ 
, _ দত্াত্রেযসংহিতা 
যোগসমূহ্র মধ্যে মন্ত্রযোগ অতি অধম) অধম অধিকারী এবং 
অযবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই মন্তরযোগ সাধন! করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় 


হঠযোগ 


€ বট 
সাধন আজকাল একরূপ সাধ্যাভীত। হঠযোগের লক্ষণে উক্ত আছে $-- 


ছঠযোগ ] যোগী গুরু ৭৫ 

| হকারঃ কীর্তিতঃ সূৰ্ধ্যপ্তকারশ্চন্দ উচ্যতে । 
সূৰ্ধ্যাচন্্মসো্যোগান্ধযোগা নিগন্ভতে ॥ 
-সিদ্ধ-নিদ্ধান্তপদ্ধতি 


হ শবে সূর্য্য এবং ঠ শন্ে চন্দ্র, হঠ-শব্দে চন্ত্র-সুর্ধোর একত্র সংযোগ । 
অপান-বাসুর নাম চন্্র এবং প্রাণ-বাযুর নাম সুৰ্য্য ; অতএব প্রাণ ও 
অপান বায়ুর একত্র সংযোগের নাম হইচ্ষোগ । হুঠযোগাদি সাধনের 
উপযুক্ত অবস্থা ও শরীর বাঙ্গালীর বদতি কম। আর 


রাজযোগ 


দ্বৈতভাববৰ্জ্জিত হইলেও সংসারী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ রাজযোগের ক্রিয়াদি মুখে বলিয়া বুঝাইয়! না 
দিলে পুপ্তক পড়িয়| হ্নদয়ঙ্গম কর! একরূপ অসম্ভব । এই জন্য স্বন্পজীবী 
নিরয় কলির মানবগণের জন্তু সহজ ও সুখসাধা- 


লয়যোগ 


নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্তান্ত যোগ ব্যতীত লয়যোগের অনুষ্ঠান করিষা 
অনেকেই সহজে ও শীঘ্ব সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। আমিও সেই স্ভগ্রত্যক্ষ 
ফরপগ্রদ লয়যোগ সাধারণে প্রকাশ মানয়ে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি। 


৭৬ যোগী গুরু [ বোগকয়েস.. 


তির বিসিসি সিলসিলা 


লরঘোগ অনন্ত প্রকার । বাহাত্যস্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থের সম্ভব 
হইতে পায়ে, তৎসমন্তেই লয়যোগ সাধন! হইতে পারে। অর্থাৎ চিতুকে যে 
কোন পদার্থের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে একতান হইতে পারিলেই 
লয্মঢ্ষোগ সিদ্ধ হয়। 


সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়াবধানানি বসস্তি লোকে। 
- -যোগতারাবলী 
জগতে সদাশিব-কধিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকায় লরযোগ 
বিমান আছে। কিন্তু সাধারণতঃ যোগিগণ চারি প্রকার শয়বোগ, অভ্যাস , 
ফরিয়! থাফেল। চারি প্রকার লয়যোগ, বখা_- 


শাস্তব্যা চৈব ভ্রামর্ধ্যা খেচর্য্য|। ঘোনিমুদ্রয়া । 
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুবিবধ! ॥ 
_ ঘবেরগুসংহিত। 


শাস্তবীমুদ্রা ার! ধ্যান, খেচরীমুদ্রা দ্বারা রসাস্বাদন, ভ্রামরী কুম্ভক 
ছায়া নাদ শ্রবণ ও যোনিমুডা দ্বারা আনন্দ ভোগ” এই চারি প্রকার 


উপায় উপার ছারা লয়যোগ “সিদ্ধি হয়। 


এই চারি প্রকার লয়যোগের আরও সহজ কৌশল সিদ্ধযোগিগণ ছারা 
হৃষ্ট হুইয়াছে। তাহারা লয়ঘোগের মধ্যে নাদাস্সন্ধান, আত্মজ্যোতিঃ 
দর্শন ও কুগুলিনী উ উত্থাপন-_এই তিন প্রকার প্রক্রিয়া শ্রেষ্ট ও সুখসাধ্য 
বলিয়া ব্যক্ত কয়েন। ইহার মধ্যে কুগুলিনী উত্থাপন কিছু কঠিন কার্ধয। 
ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন পূর্বক মূলাধার সঙ্কোচ করিয়! জাগরিত! কুণ্ডলিনী- 
শক্তিকে উখাপন করিতে হয়। চিনে কেক যেমন একটি তৃণ হইতে 
অপর একটা তৃণ অবলঘন করে, তদ্রুপ কুগুলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে 


প্য়যোগ ] যোগী গুরু ৭৭ 


শপ NNT NANT সিল টস এ সি OS 


ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে সহম্রারে লইত্বা পরমশিবের সহিত সংযোগ 
করাইতে হয়। কিন্তু কিরূপে মূলাধার সঙ্কুচিত করিতে হুইবে এবং 
কিরূপেই বা অতীব কঠিন গ্রন্থিত ভেদ করিতে হইবে, তাহা হাতে হাতে 
দেখাইয়া না দিলে, লিখিয়া বুঝাইবার মত ভাষা নাই। সুতরাং অকারণ 
কুগুলিনী-উত্থাপন ক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়! পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি. করিতে 
ইচ্ছা করি না। যদি কাহারও তাহার ক্রম জানিবার ইচ্ছা হয়, আমার 
নিকট আসিলে সন্কেত বলিয়া! দিতে পারি।* কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তির 
নিকট কদাচগ্প্রকাশ করিব না। 

লয়বেচগের মধ্য নাদানুসন্ধান ও আসত্মজ্যোতিঃ দর্শন ক্রিয়া অতি লহ 
ও সুখসাধ্য। এই দুই ক্রিপনার সাধনকৌশল প্রকাশ করিয়। পাঠকবর্গের 
উপকার সাধনই এই গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য । 


সাধুসন্যাসী অথব! গৃহস্থগপের মধ্যে পশ্চাতুক্ত সঙ্কেত অতি অল্প 
লোকও জানেন কিন| সন্দেহ। নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতিার্শন এই 
ছুইটী ক্রিয়ার মধ্যে এক একটীর ছুই তিন প্রকার কৌশল লিখিত হুইল। 
ষেটী ধাহার মনোমত ও সহজ বলিয়া বোধ হইবে, সেইটা তিনি অগ্তুষ্ঠান 
করিতে পারেন। সম্ভঃ প্রত্যক্ষফলগ্রদ ও যাহাতে আমি ফল প্রাপ্ত 
ইইয়াছি, তাহাই পসাধনকরে” বণিত হুইল । ইহার যে কোন একটা 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ 
করিবেন, আত্মারও মুক্তি হইবে। 


ধর্তমান সময়ে আমাদের দেশের লোকের যে ক্সবস্থ1, তাহাতে গ্রাগুজ্জ 
ক্রিয়ার অভ্যাসও অনেকের পক্ষে কঠিন হুইবে সন্দেহ নাই; সেইজস্ত 
তাঁহাদের জন্ত সাধনকল্পের প্রথমেই লয়-পঞ্চেত লিখিলাম 1* যে কয়টা, 
* মতত্রনীত “ভার” গ্রন্থে কুগুলিনী উখবাপুনের সাধনোর্ীয় বশিত হইয়াছে। 
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লয়-সঞ্চৈত.সিখিত হইল, তাহার মধ্যে যে-ফোন এক প্রকার অনুষ্ঠান করিলে 
চিত্ত লয় হুয়। সাধকগণের মধ্যে বাহার যেরূপ সুবিধ! হুইবে, তিনি 
যেইরূপ জ্রিয়। অনুষ্ঠান করিয়া মনোলয় করিবেন। 


জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ। 


ভগ অপেক্ষা ধ্যানে শতগুণ অধিক ফল। ধ্যানাপেক্ষা শতগুণ অধিক 
লয়যোগে ॥ অতএব জপাদি অপেক্ষা সকলেরই কোন প্রকার লয়যোগ 
দাধন বর্তব্য। 


যোগাভ্যাসে আত্মার মুক্তি ব্যতীত অনেক আশ্চর্য্য ও অমান্ষী ক্ষমতা 
লাভ হয়। কিন্ত বিভৃতিলাভ যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত নহে, সেইজন্ত 
আমিও এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা করিলাম না। বিনা! চেষ্টায় বিভূতি 
আপন! আপনি ফুটয়া উঠে, কিন্ত তৎপ্রতি ভ্রক্ষেপ না করি] মুক্তিপথে 
অগ্রসর হইবেন। বিভৃতিতে মুগ্ধ হইলে মুক্তির আশ! ন্ুদুরপরাহত । ' 
আজি ইউরোপথণ্ডে এই যোগ-সাধন! লইয়! বিশেষ আন্দোলন 
আলোচন! চলিতেছে । পাশ্চাত্য নরনারীগণ আধ্যশাস্ত্রোন্ত যোগযোগাছ 
শিক্ষা করিয়া খিয়সফিষ্ট নাম ধারণ করিতেছেন। মেস্মেরিজম্‌, হিপ্‌নো- 
*টিজন্‌, ক্লৈয়ারভয়েন্স, সাইকোগ্যাথি ও মেপ্টাল্‌ টেলীগ্রাফী প্রভৃতি বিদ্ধা 
শিখিয়! জগতের নরনারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়। দিতেছেন। আমরা 
আমাদের ঘরের পু*থি রৌদ্রে শুকাইয়! বস্তাবন্দী করতঃ ঘরে তুলিয়া 
ইন্দুর, আর্গুল! ও কীটাদির আহার-বিহারের সুবগ্দোবন্ত ও “আমাদের 
অনেক আছে” বলিয়া গৌরব করিতেছি । কিন্তু কি আছে, তাহার 
অূঃ্সন্ধান করি না বা সাধন করিয়া! খাটাইয়া দেখি না। দোষ নিতান্ত 
আমাদের নহে । প্রান্তরে যোগ-যোগাজের যে সকল বিবয় ও নিয়ম উক্ত 
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আছে, তাহা অভি সংক্ষিপ্ত ও জটিল! কেহ জানিলেও তাহা প্রকাশ 
করেন না । ভীহারা বলেন, ইহা অতি 


গুহবিষয় 


যোগ জটিল বা গুহ বিষয় নছে। টেলিগ্ৰাফে সংবাদ প্রেরণ, আকা- 
শের চন্দ্র বা! সর্ধ্য গ্রহণ পরিদর্শন, ফনোগ্রাফে সঙ্গীত শ্রবণ যেমন বাহ্‌ 
বিজ্ঞানের কাজ_-যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কাজ। তবে তীহার! 
, জানিয়! গুনিয়৷ প্রকাশ করেন না কেন? শাস্ত্রের নিষেধ আছে, বথা- 
বেদাস্তশান্ত্রপুরাণানি সামান্তগণিক ইৰ। 
ইয়ন্ত শান্তবী বিষ্তা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ 


বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসকল প্রাপ্ত সাান্ত বেশ্তার স্তায় ; কিন্ত 
শিবোক্ত শাস্তবী বিস্তা কুলবধ্তুল্য। অতএব হত্বপূর্ববক ইহা! গোপন 
রাখিবে-_সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। 


ন দেয়ং পরশিস্ত্েভ্যোহপ্যভক্তেভ্যো৷ বিশেষতঃ । 
--শিববাকাম্‌ 
পরশিষ্য, বিশেষতঃ অভ্র গুনের নিকট এই শান্ত কদাচ প্রকাশ 
ফরিবে ন ৷ আরও কথিত আছে যে- 


ইদং যোগরহস্তঞ্চ ন বাচ্যং মূর্খসন্নিধে। 
-বোগন্বরোদয় 
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যোগরহত্ত মূর্খ সন্ধানে বলিবে ন|। নিন্দুক, বঞ্চক, ধূর্ত, খল, ছুক্কতা- 
চাঁরী ও তামসিক ব্যক্তিগণের নিকট ঘোগরছন্ঠ প্রকাশ করিতে নাই। 


অভক্তে বঞ্চকে ধূর্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে। 
মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগুহাং কদাচন ॥ 


ভক্তিহীন, বঞ্চক, ধূর্ত, পাব ও নাস্তিক, এই সকল হেতুবাদীকে গুরু- 
কথিত গুহ্যবিষয় কখনও বলিবে না। এই সকল কারণে শাস্্রজ্জ যোগিগণ 
সাধারণের নিকট আত্ম-তত্ববিস্ত! প্রকাশ না করিয়া “গুহ্বিষয়” বলিয়া 
গোপন করেন। কাহাকেও শিক্ষা দিবার পূর্বে সাধারণের নিকট প্রকাশ 
করিতে বিশেষরূপে নিষেধাজ্ঞ! প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ নিষে! থাকায় 
সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাহা! সাধারণের নিকট প্রান্ত 
এবং সকলের করণীয়, তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম । এতদগুসারে কার্য 
করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এখন সুধী সাধকগণ 


ক্ষম্তব্যো মেইপরাধঃ 


ও শান্তি 
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হর্গাদেবি জগন্মাতর্জগদানন্দদায়িনি । 
মহিষাস্থরসংহস্ত্রি প্রণমামি নিরম্তরম্‌ ॥ 
মদন-মদ-দমন-মনৌমোহিনী মহিযাস্থরমদ্দিনী ভবানীর মৃত্যাপতিলাক্ছিত 
মরাষরবান্ছিত পদপঙ্কজে প্রণতিপুত্ঃসর সাধনকল্প আরম্ভ করিলাম । * 
যোগাভ্যালকালে সাধকগণকে কতকগুণি নিক্ম-সংবমের অধীন হইতে ; 
হয়। সাধারণ মানুষের মত চলিলে সাধন হয় না। যোগকলে অষ্টাঙ্গ যোগ | 
বর্ণনাকালে যম ও নিয়মে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু গৃহ- 
সংসারে সে নিয়ম পালন করা যায় না। পারিলেও গুণধর গ্রামবাসীর গুণে 
অচিরেই সর্বস্বান্ত হইয়! বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইবে। সুতরাং ক্বরকল্গা 
করিতে হইলে, শিবত্ব ছাড়িয়া বান্ে যোল-আনা জীবত্ব বজায় না রাখিলে 
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একটা রাস্তার পার্থে একটী কুলাপানা চক্রধারী ভীষণ কেউটে সর্প 
বাস করিত। রাস্তা দিয়া লোক যাইতে দেখিলেই গর্জন করিতে 
করিতে সবেগে ধাবিত হয়! দংশন করিত। ঘাহাকে দংশন করিত, 
সে সেইখানেই পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। ক্রমশঃ সর্পের ক! ' 
সর্বজজ রাষ্ট্র হইল। কেহ সে রাস্তা দিয়! ভয়ে গমন করিত না । এইরূপে 
সেই রাস্তায় লোক-যাতায়াত বন্ধ হইল। 

একদিন একটী মহাপুরুষ এ রান্ত। দিয়া গমন করিতেছিলেন; 
তাহাকে সর্পের কথ! জঞ্জাইয়। ও রাস্তা দিয়া যাইতে অনেক নিষেধ 
করিল ; কিন্ত তিনি কাহারও কথার কর্ণপাত ন! করিয়। চলিতে লাগিলেন। 
সর্পের নিকটস্থ হটবামাত্র সর্প গর্জন করিতে করিতে দংশনমানসে ধাবিত 
হইল। মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন ; সর্প নিকটে আসিলে এক মুষ্টি ধূলা 
তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র সর্প শির নত করিয়া শাস্ত ভাব ধারণ 
করিল। তখন মহাপুরুষ জলদগন্ভীর স্বরে বলিলেন, “বেটা! পূর্বজন্মে 
এই ছিংসার কারণে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিস্‌্, তবুও হিংস! পরিত্যাগ 
করিতে পারিলি না?” | 

এই বাক্যে সর্পের দিব্যজ্ঞানের উদয় হুইল, সে নম্র ভাখে বলিল, 
“প্রতো ! আমার পূর্বজন্মের কথা প্মরণ হইয়াছে ; এখন উদ্ধারের 
উপায় কি?” | 

“্সর্বতোতাবে হিংসা পরিত্যাগ কর” এই বলিয়। মহাপুরুষ প্রস্থান 
করিলেন। সেই অবধি সর্প শাস্তভাব ধরণ করিল। ছুই একজন 
করিয়! সকলেই এ কপ! জানিল। প্রথমতঃ তয়ে ভয়ে সাবধানের সহিত 
লোকজন চলিতে লাগিল; বাস্তবিক সাপ আর কাহারও হিংসা করে না 
পথে পড়িয়াই থাকে, পার্থ দিয়া কেহ গমন করিলেও মাথা! তুলিয়া দেখে 
ন1। সকলেরই সাহস হইল। তখন কেহ প্রহার করে, কেহ লাঠি ছার 
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দূরে ফেলিয়া দিয়া যায়। বালক-বাঁলিকাগণ লাঙ্গুল ধরির! টানিষা লইয়া! 
বেড়ায়। তথাপি সর্প আর কাহাকেও হিংসা করে না।'কিস্ত লোকের 
এইরূপ অত্যাচারে সে ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও মৃতপ্রায় হইগ| গেল। 

কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ ফিরিলেন, সর্পকে মৃতবৎ পতিত 
দেখিয়া জিজ্ঞাস| করিলেন, “তোর এরূপ অবস্থা কেন?” সর্প উত্তর 
করিল, “আপনার উপদেশে হিংসা ছাড়িয়া এ দশ! ঘটিয়াছে।” 

মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, “আমি তোকে হিংসা পরিত্যাগ করিতে 
বলিয়াছিলাম, কিন্ত গর্জন করিতে নিষেধ করি নাই । তোমার প্রতি কেহ 
অত্যাচার করিতে 'আসিলে সর্পের স্বভাবাসুযায়ী ফোস্‌ ফোস্‌ করিও, কিন্ত 
কামড়াইও না।» 

মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি নিকটে লোক দেখিলে 
পূর্বভব ধারণ করিত, কিন্তু কাহাকেও দংশন করিত না। পুনরায় পূর্ব 
তেন দর্শন করিয়া কেহ আর তাহার নিকটে ঘেঁসিত না। 

আমিও তাই বলিতেছি, বাহিরে যোল-আনা জীবত্ব বজায় রাখ। 
কিন্তু মনে যেন ঠিক থাকে, . কাহারও . অনিষ্ট করিব ন!। মন পবিত্র 
থাকিলে বাহিরের কা কিছু যাইবে আসিবে না। 

* মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।  * 

মনশ্চ তন্মন| ভুত্বা ন পুণ্যে নচ পাতকৈঃ॥ 
--জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্তু, ৪৫ 

অতএব মনকে দৃঢ় করিয়া! সকল কার্য্য করা উচিত । যেন মনে 
থাকে, কেহ আমাকে অত্যাচারউৎপীড়ন করিলে, কেহ আমার 
কোন ভ্রব্য চুরি করিলে কেহ ছুরতিসন্কিপ্রণোদিত “হইয়া আমার গৃহ-| 
মধ্যে প্রবেশ করিলে আমার যেমন কষ্ট হয়, কাহারও প্রতি আমার দারা! 
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ধীলকল কার্ধ্য হইলে সে ব্যক্তিও এইরূপ কষ্ট পাইয়া! খাকে। নিজ হৃদ- 
বের বেদনা অনুতষ করিয়। পরের প্রতি ব্যবহার করিষে । যখন গলিতপত্র 
এবং বস্তজাত কটু-কষায় কন্দমূলফল খাইয়াও মানুষ জীবিত থাকে, তখন 
পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া, দুর্ববলের প্রতি অত্যাচার করিয়! আহার-চেষ্টা 
কেম প্রতিদিন য' কিছু উপায়ে সন্ত থাক! কর্তবা। ধনীর সঙ্গে 
অবস্থা তুলনা করিতে গিয়া কষ্ট পাই কেন? ছুরাকাঙ্ষাপরায়ণ বাক্তি 
। কখনই হু সুখী হইতে পারে না। নির্ধ'ন য্যক্তি অনাহারীর কথা ভাবিয়া 
দিনান্তে শ শাকার ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিবে, নিরাশ্রয় লোক দেখিয়া 
ভগ্ন কুটিরে ছিন্ন মাছুরীতে শাস্তিলাভ করিবে, শীতকালে ভূত] সংগ্রহে 
! অক্ষম হইলে আপনাকে ধিক্কার না দিয়! খঞ্জ ব্যক্তিকে স্মরণ প্করতঃ স্বীয় 
' সবল পদের দিকে দৃষ্টিপূর্বাক নিজকে সৌক্কাগ্যবান্‌ জ্ঞান করিবে । পুত্র- 
।হীন ব্যক্তি অসৎ পুত্রের পিতার ছর্দশা মনে করিয়া সুখী হইবে । মঙ্গল: 
' ময় পরমেশ্বর সমস্তই জীবের মঙ্গলের অন্য করিয়া থাকেন। পুত্র নিধনে 
: শোকে মুহৃমান ন! হইয়া, গৃহ-দগ্ধ হইলে জ্ঞানশৃষ্ত না হাইয়!, বিষয়বিচ্যুত 
, হইলে কাতরতা প্রকাশ ন! করিয়া ভাবা উচিত--ওঁ পুত্র জীবিত থাকিলে 
: হয়ত তাহার অসদ্বাবহারে আজীবন মর্ধপীড়। পাইতে হইত ; গৃহ থাকিলে 
: হয়ত গৃহস্থিত সর্প দংশনে জীবন ত্যাগ করিতে হইত ; বিষয় থাকিলে হয়ত 
গর বিষয় লোভে কেহ হত্যা করিত ; যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, তাহাতেই 
 পরমেখরকে ধবাদ দিয়! স্টচিতে কাল্যাপন.. করা কর্তব্য। ক"দিনের 
জন্ত তযেব বৈতব? যখন শৈশবের বিমল জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে 
ডুবিয়! যায়, যৌবনের বল-বিক্রম জোয়ারের জল, প্রৌড়াবস্থা তিন দিনের 
খেলা--সংসার পতিতে না পাতিতে ফুরাইয়! যার, “এ পর্য্যন্ত উচিত অব- 
স্থায় জীবন কাটান হয় নাই” “এর মনে কষ্ট দিয়াছি,” “তার সহিত এরূপ 
*কর! ভাল হয় নাই,” যখন এই আক্ষেপ করিতে করিতে বার্ধক্য কণটিয়া 
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যায়, তখন দু'দিনের জন্তু আনক্রি কেন? অল্টের প্রতি বলপ্রকাশ কেন 1? 
দর্কযলের প্রতি অত্যাচার কর! কেন? পরনিন্দায় এত ক্ষতি কেন? পাণিব 
পদার্থের অন্ত অহুশোচন! কেন? কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া! গে 
হু, মনে তির বাহিরের কাধ্য দেখিয়া সদসৎ ধার্য করা যায় না; 
একজন যিপুল সমারোহে দোল দুর্গোৎসব করিতেছে, কাঙ্গাল গরীবকে 
ভোজন করাইতেছে ; কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কারের সঞ্চার হইলেই লব মাটি 
নরকের দ্বার উদধাটিত হইসে । একই কাঁধ্য মনের বিভিন্ন গতিতে 
ভিন্ন ভিন্ন ফেল গ্রদান করিয়া থাকে । সর্বশ্রেণীর লোকই গান্র মার্জনা 
করিয়া থাকে । কিন্তু মসৎ-চিত্ত-কলুষিত নরনারীগণ গাত্র-মার্জন কালে 
নিজ দেহের প্রতি দৃষ্িপূর্ববক “কষিতকাঞ্চন বর্ণ দেখিয়! নরনারীগণ মুগ্ধ 
হইবে, কত জনই আমার মিলন কানন! করিবে* এই ভাবিয়া সমধিক পাট 
করিতেছে। তাহার ফলে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। 
মতজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেহকে ভগবানের ভোগমন্দির ভাবিম়| পরিষ্কার 
করতঃ হুরিমন্দির মার্জনের ফল লাভ করিতেছে । আর বিবেকিগণের 
দেহ মাৰ্জ্জন! করিতে করিতে দেহের উপর একটা বিতৃষ্ণ জন্মিয়া থাকে । 
নবন্ধারবিশিষ্ট দেহ, রক্ত ক্লেদ মলমূত্র ফেণাদি দ্বার! দুর্গন্ধীকৃত ; ইহাকে 
সর্ব! পরিষ্কার না করিলে যখন ইহ! অতি অপরিষ্কার ও ৫র্গন্ধযুক্ত হয়, 
তথ্ন ইহার প্রতি এত আসক্তি কেন? তাহা হইলে আর রমণীর কবি- 
কল্পনা-সম্ভ.ত শ্ব্ণ-কান্তি, আকর্ণবিশ্রান্ত পটলচেরা নয়ন, রজত গণ্ড, 
তরুণ-শরুণ-ভাতি অধরোষ্ঠ ও ক্ষীণ কটির প্রতি চিত্ত ধাবিত হইবে ন|। 
অথবা! ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, কাৰ্য্য বলিয়| কিছুই নির্দিষ্ট নাই । এক অবস্থায় যাহা 
পাপঞ্জনক, অবস্থাস্তরে তাহাই পৃণ্যজনক । পুরাণে কপি আছে, 
“ব্লাক নামক ব্যাধ প্রাণীহিংল। কক] বর্গলা্ত করিয়াছিল, কৌশিক 
নুসক ব্রাহ্মণ সত্য কণা দ্বারা নরকে গমন করিয়াছিলেন।” স্বতরাং 
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বাহ কার্ধো ভালমন্দ নাই ; মন সংলিপ্ত না হইলে ভাহার ফলাফল ভোগ 
করিতে হয় না। মানবের মনই বন্ধনের কারণ, যথা-- 
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমে।ক্ষয়োঃ । 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তি নিৰ্বিবষয়ং স্মৃতম্‌ ॥ 
-_অন্তমনম্কগীতা, ৫৫ 
মনই মন্য্যের বন্ধন এবং মোক্ষের.. কারণ, যেহেতু মন্‌ বিষয় সক্ত 
হইলেই.. বন্ধনের হেতু হয় এব্‌ং বিষয়ে ব্রাগা, জন্মিল্ই মুক্তি হইয়া 
থাকে। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন”. 
বন্ধো হি কো 1--যো৷ বিষয়ানুরাগঃ। 
কো ৰ! বিমুক্তি ?-বিষয়ে বিরক্তিঃ। 
_মণিরত্বমাল! 
বন্ধন কাহাকে বলে 1 বিষয় ভোগে মনের যে অনুরাগ, তাহার 
নাম বন্ধন। আর মুক্তি কাহাকে বলে? -বিষয়-ব!সনা রহিত বা বিষয়ে 
বিরক্তি হওয়ার নাম মুক্তি। সুতরাং আসক্তিপরিশুন্ত হইতে পারিলে 
কিছুতেই দোষ নাই। কার্ধোর আস্ক্তিই দোষ, __ 
ন মন্যভক্ষণে দোষে ন মাংসে ন চ মৈথুনে। 
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিত্ত মহাফল! ॥ 
_ মন্সংহিতা 
মন্ত পানে, মাংস তক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, ভূতগণের প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তিই মহাফল। অর্থাৎ আসঙ্জিশূন্ত যে কার্য, তাহাই শ্ৰেষ্ঠ । 
,সৎপথে থাকিয়া বত অর্থ উপার্জন করুন, কিন্তু ব্যাকুলত! প্রকাশ 
“করিবেন না। ব্যাকুলতাই আস্‌ক্তি । যেন মনে থাকে, সৃষ্স্তই ভগবানের 
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আমর! কেবল অনিদ্দিষ্ট সময়ের ছু’দণ্ডের প্রহরী । পুত্র; কলত্র, 
লান্ধব, টাকা-কড়ি, গৃহ-আসবাব এইসকলের উপর যেন “আমার” 
১ মার্কা জোয়ে বসান না হয়। আমাদের শিয়রে করাল মৃত্যু ৃত্য 
ফরিতেছে। কর্মসূত্রের পরিচ্ছেদে এই সংসার; এই বিষয়-সুযুগুন্তি 
পড়িয়া থাকিবে--অনাদি অনন্তকাল হইতেই ইহ! গড়িয়া আছে, 
আমার মত কতজন,__আমারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি 
এই বাড়ীর উপরে-এী জমির উপরে--এঁ পুকুর বাগানের উপরে 
দুদিনের অন্ত দানবী দীত্তির চাহনী চাহিয়া, বাসনা-বিবশের আলিঙ্গন- 
বন্ধনে বীর্ষিষ্ঠর চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালে, কালের শ্রোতে সব 
কোঁগায় ভাসিয়া গিয়াছেন ; যাহার অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ_তীহারই 
ভাগারে পড়িয়া আছে। আমি তাহার ভৃত্য মাত্র, ইহ-সংসারের 
মৃত্যুক্ূপ জবাবপত্র পাইলেই সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়। যাইতে হুইবে। ভৃত্য 
যেমন প্রভুর বাড়ীতে কার্ধ্য করিয়া, প্রভুর ধনদৌলত সমন্তই রক্ষণা- 
বেক্ষণে সমধিক হত্বু করিয়া থাকে, কিন্তু অবস্থাই তাহার জ্ঞান আছে, 
সে মনে মনে অবগত আছে, “আমি চাকরি করিতে আপিয়াছি, এই 
দ্রবাজাত আমার নহে--প্রভু জবাব দিলেই চলিয়! যাইতে হুইবে।” ' 
আমাদেরও সেইরূপ মনে করা উচিত। নতুবা ধনদৌলতে আসক্তি 
জন্মিলেই এই পৃথিবীরান্সো প্রেতবোনি ধারণ করিয়া কত দীর্ঘ কাল 
ঘুরিয়া ঘুরিদ্রা বেড়াইতে হটবে। 

স্ত্রী, পুত্র, কন্তাদির উপরে মায়।ও এরূপ জানে সম্বন্ধ রাখা উচিত। 
ভগবান্‌ আমার উপর তাহাদের বক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভারার্পণ 
করিয়াছেন, তাই সবত্বে লালন-পালন করিতেছি । ভাঁহাদের দ্বারা ভাবী 
জুখের আশা করিলেই আমক্রির আগুনে দগ্ধ হইতে হুইবে" পুত্র 
বা বন্তার বিয়োগে মু্মান ন! হইয়া, তগবানের গুরুতর ভার 


তির যোগী গুরু { সাধনকল্পে-_ 
মি পালাপাতোপাপাপ পাপাপাপাপিপপাপাপাপাপাপাপাপাপাপা্পিসচিল্লাক 
হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি ভাবিয়া প্রফুল্ল হওয়া উচিত। আত্মস্ুখের 
অন্ত বাহ! কর! যায়, তাহাই বন্ধনের কারণ, আর উশ্বরপ্রেমে অনুগত 
হুইয়া তাহার প্রীতির উদ্দেস্তে যাহ! কর! বায়, তাহাতে পদ্মপত্রের জলের 
সা আসক্তি বা পাপে লিধ হইতে হয় না। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী 


“কলিজল গোস্বামী বলিয়াছেন ;_ 


আত্বেন্দরিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম । 
কৃষ্ণেন্দস্রিয়প্রীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল ।, 
কৃষ্ণনুখ-তাণপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল ॥ 

_ চৈতন্তচরিভামৃত 


আত্মেন্দিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কার্যা কর! যায়, তাহাকে কাম 
বলে। আর ক্ষণ অথাৎ ঈশ্বরেজিয়ের প্রীতির জন্তু যত! করা যায়, 
তাহাকে প্রেম বলে। সমগ্ত কাধ্য নিজ সম্ভোগম্বরূপে প্রয়োগ না করিয়া 
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপধ্যে প্রয়োগ করিলে তাহাকে আর ফলাফল ভোগ করিতে 
হইযে না। কাহারও পরের উপকার করিলে আনন্দ হয়, তাই সে 
পরেপকারী; ছুঃখীকে খাওয়ালে একজনের সুখ হয়, সে দাতা; 
একজন খুব নাম যশ হইলে নুখী হয়, তাই সে বাগ-বজ্জ-ব্রত-উপবাসাদি 
করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কার্য্য কামগন্ধশূন্ত নহে; 
সকলেরই মূলে আত্বেন্দরিয-গ্রীতি-ইচ্ছ| রহিয়াছে, কেনন! এরূপ করিলে 
আমার সুখ হয়, তাই আমি কারি। ভগবান্‌ সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, 
তাহারই গ্রীত্যখে কন্ম কর! ; তাহার সেবায় আনন পাই, তাই তাহারই 
সুখের জন্ত কাজ করি। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমরা রূপের উৎকর্ষ 
লাধন করিব না কেন? তিনি চন্দন-চুয়া ভালবাসেন, আমরা এলেন্েপ্তার 
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আডিকোলন বাবার করিব না কেন? তিনি ফুল-্লালা ভালবাসেন, আমর! 
চেন-আংটী পরিলে দোব কি? তাহার আনন্দই যে আমার আনন্দ। 
ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কাপা, খোঁড়া, রোগী, ভোগী ইহাদের উপকার 
করিয়৷ তাহাদের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের প্রতিভাসই” শার্গীযব 
আনন্দ। পৃথক্‌ আনন্দ আর কি? ইহারই নাম ঈশ্বরানন্দ, ভগবানকে 
সৌন্দধ্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানের সেবা করিয়া বে আনন্দের পুর্ণ তম 
ভাব, তাহাই প্রেম। ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন লিখিয়াছেন-__- 

আর'এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব । 

বুদ্ধির গেচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 

গোলীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 

সুখ-বাঞ্ছ। নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ ॥ 

গোপিক৷ দর্শনে কৃষ্ণের যে আগন্দ হয। 

তাহ হইতে কোটা গুণ গোপী আন্বাদয় ॥ 

তী সবার নাহি নিজ-স্থখ অনুরোধ । 

তথাপি বাড়য়ে স্থখ--পড়িল বিরেধ ॥ 

এ বিরোধের এক এই দেখি সম্যধান । 

গোপিকার সখ কৃষ্ণ-নুখে পর্য্যবসান ॥ 

--চৈতন্তচরিতামৃত 
গোগীগণের কৃষ্দরশনের ভখের বাঞ্ছ৷ নাই, কিন্তু কোটী গুণ সুখের 

উদয় হয়। বড়ই কঠিন কথ! ! ইহার ভাব '্মনুভব করা পাণ্ডিত্য-বুদ্ধির 
সাধ্যায়ত্ত নহে। গোপীগণকে দেখি৷! কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তীহা! হইতে 
গোপীদের কোটা গুণ আনন্দ হয়। কেন ?--গোপীদের' সুখ যে 
কৃষ্ণন্ুখে পঠ্যবসিত। কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোশীগণের সুখ, 
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অূর্থ।ৎ তাহাদের স্বকীয় ইন্সিয়াদির শখ নাই, কৃষ্ণসুখই সুথ। আহা কি 
মধুর তাব | এই জন্ত গোপীভাব শ্রেষ্ঠ । কতকগুলি কাওজ্ঞানশুন্ত ব্যক্তি 
এই নিশ্মল ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া, কাদধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
স্বাকেশস্জি জন Ls 

তাই বলিতেছিলাম, ক্বঞ্চময় সর্বভূতের সুখে সুখী হুইতে হইবে । 
ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইতে হুইবে না, আমার কার্যে 
বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সুখ ৷ স্ত্রী, পুত্র, দেশের 
দশের ও সমাক্গের সেবা করিয়| তাদের যে আনন্দ, তাহাই আমার 
অনিন্দ । সমুদয় ভূতের--সমুদয় বিশ্বের প্রীতি-ইচ্ছা কাধনই, ' প্রেম। 
ভোজন, বলসংগ্রহ, সৌনরধা-সংরক্ষণ, বসন-ভূষণ পরিধান সমন্তই বিশ্বের 
বর্বভূতের আয়োজনের জন্ত। যখন যে কাজে যাহা লাগিবে, তাহাই 
লাগাইতে হইবে । সে সকল করিতে হইবে, ন! করিলে সর্বভূতের কাজ 
করিব কি প্রকারে? বিশ্বের কাজে লাগিবে বলিয়াই দেহের এত যত্ব। 
কিন্তু আসক্তির ছায়া পড়িলেই আর প্রেম হইল না, আসক্তিই কাম। 

অতএব ফলাশা৷ পরিত্যাগ করিয়৷ ভগবানের তুষ্টি সম্পাদনোদধেশে যে 
কার্য কর! যায়, তাহাই শ্রে্ঠ। পুত্রকলত্র বল, বিষয়-বিতব বল, দান- 
ধান বাগষজ্ঞ বল, সমন্তই তগবানের-_কিছুই আমার নহে ; যেমন ভৃত্য 
প্রভুর সংসারে থাকিয়া এ সকল করে, কিন্তু তাহার ফল তাহার নহে, 
তাহার গ্রভুর। তদ্রপ আমরাও ভগবানের এই বিরাট গৃহেয় এক 
কোণে পড়া তাহাই কাধ্য করিতেছি । ইহাতে আমাদের শোক দুঃখ 
ভাল-মন্দ-আনন্ছের কি আছে? 

এইরূপ নিলিপস্তাবে কার্ধা করিতে শিখিলে আর আসক্তির দাগ লাগিবে 

না। কিন্ত একটি তৃণেও যদি আসক্তি থাকে, তবে ডাহায জন্তু কত জন্ম 
ঘুরিতে হইবে কে জানে? সর্বস্বত্যাগী পরম যোগী রাজা ভয়ত সসাগরা 
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বন্তন্ধরার মায়! ত্যাগ করিরাও তুচ্ছ হরিণশিল্তুর আসক্তিতে কতবার জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য রলি, ইন্দ্রিয় দারা কাৰ্য্য কর, ষেন ব্যাকুলতা 
ন। জন্মে, _ প্রাণে বাসৰা-কামনার দাগ না লাগে। পূর্বের ভাবিয়া চিন্তিয়া 
ব্যাকুল না হইয়া, যখন যে কাৰ্য্য উপস্থিত হইবে, ধৈধ্যের সহিত ॥'ধন* 
কর! কর্তব্য । জীবের চিন্তা বিফল, সুতরাং বৃথা চিন্তা বা আশার হার না 
গখিয়া পরমপিতার পদে চিন্ত সমর্পণপূর্বনক উপস্থিত কাধ্য করিয়। যাইবে । 


বা চিন্তা ভুৰি পুক্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপারসম্ভ(ষণে,, 
যো চিন্তা ধন-ধাহ্য-ভোগ-যশসাং লাভে সদা জায়তে, 
সী! চিন্তা যদি নন্দনন্দন-পদ-দন্বারবিন্দে ্ষণং-_ 
ক চিন্তা বমরাজ-ভীম-সদন-দারপ্রয়াণে প্রভে। ॥ 


মর্তাডুমে আদিরী,, আপনগারা হইয়া, পুত্র পৌত্রাদির রণ-পোষণ: 
ব্যাপারে যেরূপ চিন্ত! করিয়া থাকি, যেরূপ চিন্তা ধন-ধান্ত-ভোগ-যশ 
প্রভৃতি লাভ করিবার জন্তু ব্যয়িভ করিয়া থাকি, সেই চিন্তা যি ক্ষণকালের 
জন্যও নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলারবিন্দে নিয়োজিত করিতে পারি, তবে. 
যমরাজের ভীম ভবনের দ্বারে প্রয়াণে কি এতটুকুও ভয় হয়? অতএব বৃথা 
চিন্ত। বা দ্ররাশার দাস না হইয়া ফলাফল ভগবানে অর্পণ করতঃ অবস্য- 
কর্তন্য কাৰ্য্য করিয়া যাও । সাধকাগ্রগণ্য তুলপীদাস আপন মনকে 
সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন,_ " 


‘তুলসী, এন! ধেয়ান ধর, 
জৈসী ব্যান কী গাই । 
মুহুমে তৃণ চনা টুটে 
চে রক্খে বছাই। 


৯৪ যোগী গুরু [ শাধনকল্পে--" 


পতিত দলিত তি ০৭ কস বিলি কও ওত ৯০ NIN Ste Ae NENT Se Se ৯ চি সপ্ত SAN Ne জিত ৬ AAAI সত পাতলা UT 


" শতুলসী ! এই ধ্যান ধর--বযেমন বিয়ানো গাই, লবগ্রন্থতা গাভী মুখে 
তূণ ছোলা প্রভৃতি তক্ষণ করে, কিন্তু চিত্ত বাছুরের উপর ফেলিয়া রাখে, 
তেমনি সংসারের কাজ কর, চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া রাখ ।” 

০আজ্জীধাএক কথা, সৰ্বদা সর্ব-অবস্থার যেন মনে থাকে, আমাকে মরিতে 
ছইবে | 'মামাদের মন্তকের উগর যমের দ্ভীমদণ্ড নিয়ত বিঘুণিত হইতেছে। 
কোন্‌ মুহূর্তে মরংর ছুন্দুতি বাপ্জিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই । 
কথন কোন্‌ মজ্ঞত প্রদেশ হইতে অলক্ষিতে আসিয়া সে গ্রাস করিবে 
কে জানে? ভাগ মন্দ যে কোন কার্মা করিবার পূর্বের “আমাকে একদিন 
মরিতে হইবে” এই ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে ।' মন্তুণের কথ! মনে 
থাকিলে মার মরজগতে মদন-মরণের 'অভিনয়ে মন অগ্রসর হইবে ন1। 
মৃত্যুই জগৎপিত! জগদীশ্বরের পরম কাক্সণিক ব্যবস্থা । মৃত্যু নিরম- 
নির্ধীরিত না থাকিলে পৃথিবী ঘোর অশান্তিনিলয় হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ধর্মম-কর্থের মর্থ কেহই মর্থে স্থান দিশ্ড ন! । সতীর সতীত্ব, দুর্বলের 
ধন, নির্ধনীর মান রক্ষ! করা কঠিন হইত । মানব মৃত্যুর ভয় করিয় পর- 
কালের কগ! তাবিয়াই ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়! থাকে । নতুন! স্বেচ্ছাচারী 
হইয়। আপন আপন বলব্বীধ্য-ধনসম্পদের গৌরবে নিরাশ্রয় ছুব্বলগণকে 
পদদলিত করিত। দূর্ববল-দরিদ্রগণ প্রবলের অত্যাচার-উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড 
হুইয়! চক্ষুজলে গণ্ড ভাসাইত ; আর গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাখাত করিয়। 
অনৃষ্ঠকে ধিক্কার বা অনৃ-পূর্্ব বিধির বিষম বিধানের নিন্দা করিত। মৃত্যু 
আছে বলিয়াই আমাদের মনুষ্যত্ব বজায় রহিয়াছে । এই পরিবর্তনশীল 
জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিবয়ের স্থিরত! নিশ্চয়তা নাই ; কিন্ত 
মৃত্যু নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, মৃতুাও তেমনি দেহীর সঙ্গী; 
শ্্রীন্তাগবতের উক্তি, 


অব বাঝশতাস্তে ব। মৃত্যুনৈি প্রাণিনাং ঞষঃ | 


সাধকোপদেশ] যোগী গুরু ৯৫ 


ক কি 


আজ হউক, কাল হউক বা ছু'্দশ বৎসর পরেই হুউক; একদিন 
সকলকেই সেই সর্বগ্রাসী শমন-সদনে যাইতে হইবে । অগণ্য সৈশ্ব-সমাবৃত 
লোক-সংহারকারী শঙ্্সমন্থিত সম্তাট হইতে বৃক্ষ5লবাসী ছিন্নকস্থাসম্বল 
ভিথারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইকে। মৃত্যু অনিবার্ধা&- 
মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক কার্যাসম্পাদনের অসম্পূ্ণতা ভাবে 
না, মৃত্যুর মায়াষমতা নাই, কাঙ্গাকাল বিচার নাই। মৃতু কাহারও 
উপরোধ-অনুরোধ শুনে না, -কাহারও স্ৃবিধা-অস্থবিধা দেখে না, 
কাহারও স্ুখ-ছুঃখ বুঝে না, ভাল-মন্দ ভাবে না) কাহারও পুজা-অর্চন! 
চাহে ন[; কাহারও তোষামোদ বা প্রলোভনে ভুলে না,_কাহারও 
রূপ-গুণ-কু্ মান মানে না, কাহারও ধনগৌরনের প্রতি দৃক্পাত করে 
না। কত দোর্দও প্রতাপান্থিত মহারণী এই ভারতে জন্মগ্রহণ করতঃ 
আপন আপন বলবীধ্যে সসাগরাগ্ধনুন্ধর। প্রকম্পিত করিয়াছিলেন; কিন্তু 
কেহই জীবিত নাই, সকলেই করাল মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন । বাস্তবিক 
মনুম্যের এমন কোন সাধ্য না, যন্বারা ভীষণ বিভীঘিকামর মৃত্যুর 
গতিরোধ করিতে পারে। শারীরিক বলবীধধা, ধনজন, সম্পদ্‌, মান, গৌরব, 
দোর্দগড প্রতাপ, প্রভুত্ব প্রভৃতি সর্ব গর্ব মৃত্যুর নিকট খর্ন্ম হইবে । এই" 
মৃত্যুর কথ! ভাবিয়াই মহাদন্থ্য রত্নাকর সর্ব মায়৷ পরিত্যাগ পুরঃসর 
ধর্মজগতের মহাজন-পদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। শ্মশানে শবদাহ করিতে 
গিয়া নশ্বর দেহের পরিণাম দেখিয়া ক্ষণকালের জন্যও কত জনের মনে 
শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 

এই কারণে বলিতেছি, সর্ববদ! মৃত্যু চিন্তা করিয়া কার্ধ্য করিলে হৃদয়ে 
পাপপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে না" হূর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে চিত্ত 
ধাবিত হইবে না--বিষয়-বিভব, আত্মীয়-স্বন্দনের মায়া শতরাু হুজন 
করিয়া আসক্রিশৃঙ্খণে বীধিতে পারিবে না । যেন মনে থাকে, আমাদিগের 


পা ্পপসসপািত 


পাপা সি সি পর NTN 


৯৬ যোগী গুরু সাধনকয়ে- 


এ পি PN চি রি চা ডি সত 


পা কথ পি সি এ ANTE বি লা সি 


যত কত জন এই সংসারে আসিগ়াছিলেন ; এই ধনৈশ্বর্ধা, এই ঘরবাড়ী 
“আমায় আমার" বলিয়াছিলেন, আমাদেরই মত স্তী-পুত্র-কন্তাগণকে 
যেহের শতবাহ স্থজন করিয়া জড়াইয় ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এখ্ন তীহার! 
কাপর [থে অলান| দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই অজান! দেশে 
চলিক়গিয়াছেন। যেন মনে থাকে--ধন-সম্পদের অহঙ্কার, বলবিক্রমের 
অহঙ্কার, রূপযৌবনের অহঙ্কার, বিস্াবুদ্ধির অহঙ্কার ব! কুলমানের 
অহঙ্কার--সকলি বু! । এক দিন সকল অহঙ্কার--অহঙ্কারেরও অহঙ্কার 
। চুনীকৃত হইবে । যেন মনে পাকে. আজ পাখিব পদার্থের অহৃক্কারে উন্মত্ত 
। হইয়া একজন নিরা্রপ্ন দুর্কশকে হয়ত' পদাঘাত করিতেছি ; কিন্তু 'একদিন 
(এমন হইবে যে, শ্মশানে শবঝাকারে শয়ন করিলে শৃগাল কুকুরে পদদলিত 
(করিবে, পিশাচ প্রেতে বুকে চড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিনে ; সেদিন নীরবে 
£সহা কবিতে ভঈবে। এইরূপ চিন্ত! করিলে ক্রমশঃ পার্থিব পদার্থের 
অসারত৷! হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আসক্তির বন্ধন ঢিল! হইয়া যাইবে। 


আজকাল অনেকে শিক্ষার দোষে, সংসর্গের গুণে, বয়সের চাপল্যে 
পরকাল ও কর্ম্মপুণে জন্ম-কর্ম্ম-অনৃষ্ট স্বীকার করেম না; কিন্তু পরিণামে 
একদিন নিশ্চয়ই ন্ৰীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও--জীবন 
তো চিরস্থায়ী নহে, একদিন মরিতে হুইবেই ; ধনজন গৃহ-রাজত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া! যাইতে হুইবে । সুতরাং ছু’দিনের জন্ত মায়! কেন {বৃথা আসক্তি 
কেন? মৃত্যু চিন্তায়, সেই সুদুর অতীতের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে 
দৃষ্টি পতিত হুইয়া তত্বজ্ঞানের উদয় হুইবে । পাঠক ! আমিও বতদিন মৃত্যুর 
কোলে চলির1 ন! পড়ি, ভতদিন মৃত্যুণ্চিন্তা জাগ্রত রাখিব বলিয়াই মরণের 
মহাক্ষেত্ৰ নহাশ্মশান মামার বাসস্থান, মানবাস্থির দগ্জাবশেষ চিতাভশ্ম আমার 


ভ্বন্গের ভূষণ, নরকপাল আমার জলপাত্র, আমি মরণের পথের পথিক 
দিবানিশি মরণের কোলে বসিয়৷ আছি ! 


সাধকোপদেশ ] যোগী গুরু * ৯৭ 


পম সম রি রসি তল NPT পিউ 


ভি তরি সি পট সা 


সিদ্ধ যোগিগণ উপদেশ দিয়! থাকেন, অপরের পরের সুষ্ধ, দুঃখ, পপ ও পুণ্য: 
দেখিলে বথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিত! ও উপেক্ষা করিবে! অর্থাৎ পরের! 
সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্্যা করিও না; পরের সুখে জুপী হইতে অন্যাস! 
করিলে তোমার ঈর্ঘান দুরীতৃত হইবে । তুমি যেমন সর্ব! [আসন 
মিবারণের উচ্ছ! কর, পরের ভঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ ইচ্ছা কাঁিও।। 
আপনার পুণ্যে বা শুভামুষ্টানে যেমন হষ্ট হও, পরের পুণ্যে বা শানে 
সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, স্বণ। করিও না, ভাল' 
মন্দ মন্দ কিছুই আন্দোলগ করিও না। সর্বত্োভাবে উদাদীন থাকিও। ধ্ররপ: 
থাকিলে আমাদের চিত্তের অমর্যমল নিবারিত হইবে । চিত্তের বৃত্তিকল' 
*অনুশীলন"সাপেক্ষ ; বাস্তবিক প্রতোক অসদ্বুত্তির পরিবর্তে 'সদবৃত্তি 
অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল বিদুরিত হয়। ক্রোধের ধিপরীত দয়া, 
কামের বিপরীত ভক্তি, এইরপে প্রত্যেক রাক্গম ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে 
সাত্বিক বৃত্তিসকল উদত করিতে করিতে চিত্ত অল্পে অল্পে নির্শল হইয়া! 
উত্তমরূপ একা গ্রতা-শক্তিসম্পন্ন হইনে। ধাঙ্াঁর চিত্ত যত নির্মাণ, তগবান্‌ 
তাঁহার তত নিকট, আর ধাহার চিত্ত পাপতদৃসাচ্ছন্, তিনি ভগবান্‌ 
হইতে তত দূরে অবস্থিত। আরও এক কথা, পোব্যবর্থকে প্রতিপালন 
করিতে হইবে বলি কন্মী হও, যতদুর সম্ভব যত্ব ও চেষ্টা কর কিন্ত তাই 
বলিয়া কদাপি যেন পাপে মগ্ন হইবে না। অপৎপথে অর্থোপার্জন কাঁরিলে 
তাহার ফল 'মামিই ভোগ করিব, আর কেহুই সে পাপের অংশ গ্রহণ 
করিবে না। পোষ্যবর্গ সমাজের উপধোগী আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ন। 
পাইলে মূখ যান করিবে সত্য ; কিন্তু তাই বলি! আমর! কি করিব? 
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুম্‌। রে 
টি 
কুতকর্ম শু ব| অশ্তু হউক, অবস্তই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে । 
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পোষ্যবর্গের | মধ্যে যে যেরূপ অনৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, সে সেইরূপ 
ফলভতোগ ফলতোগ করিবে, নামি শত চেষ্টাতে তাহার অন্তথ! করিতে পায়িব ন বনা। 
কেবল শ্যহস্কারের আগুন বুকে লইয়া! চুটাছুটী করিয়া জন্মজন্মের তাপ 
করিব কেন? অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়! বাসনাবহ্নিতে 
দগ্ধ হইব কেন? ক’দিনের জন্ম জন্মজন্মাস্তরের কষ্টের আগুন সৃষ্টি 
করি! অ।সক্তির দানবী-নিঃশ্বাসে দগ্ধ হইব কেন? আর বদি পুত্রকন্ঠার 
মলিন মুখ দেখিতে না পারিব, তবে ত্যাগী হইব কিরাপে? কিন্তু বর্ম 
করিব না, কম্মে সংসিদ্ধিলাভ করিব--ইহ! তো জড়ের কথা! তবে 
অসৎ পথে স্বাইব ন1-ক্লাহারও প্রাণে ব্যথা দিব না, যেন এই প্রতিজ্ঞা 
দৃঢ় পাকে। সংৎপথে থাকিয়া যেমন ভাবে চলে চলুক । বৃক্ষের ফল ও 
নদীর জল--ইহার ত আর অভাব হইবে না? আর সকল বিষয়ে ভগবানে 
আত্মনির্ভর ক করিতে শিক্ষা কর! উচিত । তিনি কাহাকেও অভুক্ত রাখেন 
না। আমাদের জন্মং জম্মগ্রহণের কত পূর্বে ভগবান্‌ মায়ের বক্ষে স্তনের স্থষটি 
করিয়া রাখেন, জন্মপাত্রেই সেই স্তন্থপান করিয়া আমরা পরিপুষ্ট হই। 
যাহার এমন ব্যবস্থা, এমন শৃঙ্খলা, এমন দমা-_আমরা তাহাকে ভুলিয়া, 
তাহার কাধ্যশৃঙ্খল। ভুলিয়া, কেন ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরি? 
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আর একটা কথা বলিয়! এই বিষয় উপসংহার করিব। সেই করাটা 


আই, যাহাতে জগজ্জীব অত্যাকষ্ট হইয়া আছে, তাহা রমনীর মোহিনী, 
মোহ । ঘোগদাধন কালে সকলেরই 


- উর্ধারেতা 
আত 


হওয়া কর্তৃন্য। ষোগাভ্যামকালে স্্রীসঙ্গাদি নিবন্ধন কোন কারণে 
শুক্র নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় হয়। যথা 


যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দৃস্তব্য বিনশ্যৃতি। 
জ্যৃত্মক্ষয়ে| বিন্দুহানাদস।মর্থযঞ্ জায়তে ॥ 
-দত্তাল্রের 


যদি দ্রীসঙ্গ করে, তবে বিল্দুনাঁশ হয়। বিন্দুনাশ হইলে আত্মক্ষয় ও 
সামধ্যহীন হইয়া থাকে। অতএব-- 


তন্মাৎ, সর্ববপ্রধত্বেন রক্ষ্যো বিন্দুহি যোগিনা। 
_-দত্তাত্রে 


এই জন্য যোগাভ্যাসকারী বন্ধের সহিত বিন্দুরক্ষা করিবেন । শুক্র নষ্ট 
হইলে ওজোধাতু বিনষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজঃম্বরূপ অষ্টম ধাতুর 
আশ্রয়স্থল । বীর্ধ্যই ব্রদ্মতেজ বুলিয়| বিখ্যাত। ইহার অভাব হইলে 
মান্ুষেয় সৌন্য্য, শারীরিক বল, ইন্জিয়গণের স্ফ,্তি, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও 
-ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হুইয়া যায়। শুক্র নষ্ট হইলে বগা, প্রমেহ, 
শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইর্| অকান্সে কালকবলে 
পতিত হুইতে হয়। নতুবা! অস্বাভাবিক আলস্ত জঙ্গিয়া সর্ববকার্ধ্যে খর্নাসীক্ত 
আসিঘে, তখন জড়ের স্তায় জীবন যাপন করিতে হইবে । এই জন্ত 
সকলেরই সবস্ধে বীর্য রক্ষা কল্প কর্তব্য । কিন্ত বড়ই কঠিন কথা 
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পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ । 
__ন্র্ৃহরি 
মোহছমনী প্রমোদরূপ মদির! পান করিয়া! এই অনস্ত জগৎ উন্মত্ব হুইয়! 
গেছে ॥ ধে কোন্‌ জীবই হউক, তাহার পুরুষকে তাহার স্ত্রীজাতি 
মোহাকর্ষণে টানির! রাখিয়াছে । সকলেই রিপুর উত্তেজনায়, অজ্ঞানতার 
তাড়নায় নরকবস্থিতে ঝখপ দিতেছেন। বিদ্যালয়ের বালক হইতে বুড়ো 
মিন্সে পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য শুক্রক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ 
বিনষ্ট করতঃ বজ্রদগ্ধ তরুর স্তায় বিচরণ করিতেছে । তাহাদের উৎপাদিত 
ন্তানগণ আরও নির্বীধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ ছুর্জয় রেগগ্স্ত হইয়া 
সংসার অশাস্তি-নিলয় করিতেছে । এইরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে 
নরনারীগণের হ্ৃদ্বৃত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়! যায় ; বস্তগত্য। জ্ঞান থাকে 
না। কেবল আমরা নহি, দেবতাগণও প্রমোদমদিরার উন্মত্ত, তাহাও 
মহামুনি দতাত্রের প্রকাশ করিয়াছেন 
ভগেন চর্ম্মকুণ্ডেন দুর্গন্ধেন ব্রণেন চ। 
খণ্ডিতং হি জগৎ সর্ববং সদেবাস্ুরমানুষম্‌ ॥ 
_অনধৃতগীতা, ৮1১৯ 
* এই আকর্ষণ হুইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? অভ্যাস ও সংবমে 
সকলই হয়। তত্বজ্ঞানে ও সংযম অভ্যাসে ইহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিতে 
হইবে, যাহ! নরকের কারণ---রোগের কারণ--আত্মার অবনতির কারণ 
সে স্বার্ধ্য কেন করিব ? যাহার জন্ত কর্তব্য-পস্থা। হইতে বিচলিত হইতেছি, 
সেস্ত্রী কি?" 
কৌটিল্যদস্তসংযুত্তণ সত্যশৌচবিবঞ্জিতা। 
কেনাপি নিন্মিত| নারী বন্ধনং সর্ববদেছিনাম্‌ ॥ 
*” _-অবধৃতগীতা, ৮1১৪ 
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অতএব বিবেচনা করা উচিত--কি দেখিয়া আমাদের প্রাপভর! 
পিপাসা--কিসের জন্ক এ পাশব বাসনার আগুন 1--দৈছিক সৌন্দর্য ! 
এঁকন্ধ দেহ কি? পঞ্চমহাভৃতের সমষ্টি অবস্থা ভিন্ন ত আর কিছুই ভ্তহে। 
বাচার বিকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া--যাহ! বিশ্বের সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, 
তাহার জন্ত একটা সীমাবদ্ধ স্থানে আকর্ষণ কেন? বিশেষতঃ রূপ-যৌবন 
কর মুহূর্তের জন্য ? সে বাল্যকালে কি ছিল,_যৌবনে কি হইয়াছে 
আবার প্রোচ-বার্ধক্যেই বা কি হুইবে,_-এইরূপ পরিবর্তনসীল দেহের 
পরিণাম কি? তাহা ভাবিয়া দেখ! উচিত। প্ী যে জীর্ণা শীর্ণ বৃদ্ধা 
মৃত্যু শয্যায় শন করিয়াছে, ওঁ বৃদ্ধাও "অনন্ত একদিন যুবতী ছিল; কিন্ত 
এখন কি হইয়াছে? আবার যৌবনেও রোগোৎ্পত্তি হইয়া! এই সুন্দর 
দেহকে পচাইয়া ধসাইয়া প্রেতের অধম করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্ত 
আসক্কি কেন? যেন মনে থাকে__ | 


ভগাদিকুচপর্য্যস্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্‌। 
যে রমন্তে পুনস্তত্র তরস্তি নরকং কথম্‌ ॥& 
-_অবধূতগীতা, ৮1১৭ 


* এই শ্লোক করার ভন্ত বরহ্জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাক্মাগণ ও জগন্মাতার অংশসভৃত 
ভারতমাতাগণ লেখককে ক্ষমা কক্ষিবেন। গুরুর কৃপায় এরূপ জ্ঞান আমার হৃদয়ে 
সংবন্ধ নাই। আমি জানি, স্ত্রী ও পুরুষ চৈতন্তেরই বিকাশ--আধারভেদে গুণন্ডেদে বিভিন্ন 
মাত্র। হুতরাং এক্পপ বিবেচন! আনি অসঙ্গত মনে করিব । আনি জানি,_ 

নৈৰ স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
বদ্যচ্ছ্রীরমাদতে তেন তেন স লক্ষাতে ॥ 
__শ্বেতাশ্বতয়োপনিবৎ ৫ অঃ 
অতএব হি যোগীন্র; স্ত্ীপুংতেদং ন মন্যতে | 
সর্ব: অ্রহ্মময়ং ব্হ্মন্‌ শঙ্বৎ পদ্যতি নারদ ॥ 
- ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ, প্রন্কৃতিখও। ১ অঃ 
আসি স্ত্রী ও পুক্লুবের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্রত। বোধ করি না। 


১৪২ যোগী গুরু [ সাধনকল্পে-_. 


SIS ONIN পি সি এ এসপি 


আরও এক কথা- স্্ীসহবাসে আনন্দ আছে, স্বীকার করি, কিন্ত 
তত্ববিচার করিয়! দেখ! উচিত, সে আনন্দ কাহার নিকট? ব্রহ্মবস্ত বীর্ধ্য 
আমাদের নিকট বলিয়াই আনন্দ, নতুবা রমণীদেহে কিছুই নাই। বালকগণ 
পরম ঈমশীয় দেহ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া মাতার ক্রোড়ে থাকিতে ভাল- 
বাসে কেন? খোজাগণের নিকট বালিকা যুযুচী বা বৃদ্ধ সবই সমান । 
একটা দৃষ্টান্ত ঘারা বুঝাইতে চেষ্টা করি। 
পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন্‌, পল্লীর পালিত কুকুর 
গ্রাম মধ্যে আহার না পাইলে গো-ভাগাড়ে গিয়া বহু দিনের পুরাতন 
গৰাস্থি সংগ্ৰহ করিয়া লইয়া আইসে; পরে কোন রন স্থানে নসিয়। সেই 
গুচ নীরস অস্থি ক্ষুধার আলার কামড়াইতে থাক্ষে | ' কিন্তু আস্থিতে কি 
আছে-_শুষ্ধ কঠিন অস্থির আঘাতে তাঁহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়| রুধির 
নির্গত হয়} নিজ রক্ত রসনায় লাগিয়! স্বাদ অনুভূত হর; তখন আরও 
যত্বে ও আগ্রহের সহিত সেই শু অস্থি কামড়াইতে থাকে। পরে ষখন 
নি্গ মুখ জাল। করিতে থাকে, সেই সময় বুঝিতে পারে, আপন রক্তে 
রূলন। পরিতৃপ্ত করিতেছি । কাজেই তখন অস্থি ফেলিয়া অন্ত চেষ্টায় গমন 
করে। আমরাও তদ্রপ আনন্দ-প্রদ বস্তু নিজ শরীরাত্ান্তরে রহিয়াছে, 
কিন্তু ভাহা! বুঝিতে ন! পারিয়া রমণীর সৌন্ব্যযে মুগ্ধ হইয়! ক্ষণিক আনন্দে 
জন্ত সেই বস্ত নষ্ট করিতেছি । সুখের আশায় প্রধাবিত হইয়া শেষে প্রাণ- 
তর! অনুতাপ লই! ফিরিয়া! আঁসিতেছি। সুখ যে আমাদের নিকট, তাহা 
উপলব্ধি করিতেছি ন! 1 পতঙ্গের স্কায় রপবন্ধিতে ঝাপ দিয়া পুড়িয়! মরি- 
তেছি। যে জিনিষ শরীর হইতে বহি্গমনকালে ক্ষপকালের জন্য অনির্ধবচ- 
নীয় আনন্দ প্রদান, করি যায়, ন! জানি তাহাকে সবত্বে শরীরে রক্ষা 


বন্য লী চা এ সপন 


“করিলে কং করিলে কতই, অনমুভষনীয় আনন্দ প্রদান করে। আমর! এমনি অজ্ঞ, 
সেই পদার্থ বৃথা নষ্ট করিতে আপনার জীবন ও মন উৎসর্গ করিতেছি। 


উত্ধারেতা | যোগী গুরু. ১০৩ 


ees ae 


এইরূপ তত্বজানে মনকে দৃঢ় করিয়া যিনি উর্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই 
যথার্থ নরক্মপী দেবত!। মহাদেব বলিয়াছেন | 


ন তপস্তপ ইত্যাহু্র্বচ্য্যং তপোত্তমম্‌। 
উদ্ধরেতা৷ ভবেং যস্ত স দেবে! ন তু মাঙুষঃ ॥ 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য অর্থাৎ বীর্ধা ধারণই সর্ষাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট তপস্ত।। যে ব্যক্তি এই | 
তপন্তায় সিদ্ধিলাত করিয়। উর্ধরেতা, হইয়াছেন, তিনিই মান্য নামে প্রকৃত 
দেবতা । হিনি উর্ধব্তা, মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন, বীরত্ব তাঁহার করায়ন্ত। 
শুক্রের উর্্গর্মনে অতুল আনন্দ লাভ হয়।& 


* বীধধ্য ধারণ না করিলে হোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র। তরাং যোগাত্যাস- 
ফারিগণ বত্বের সহিত বীর্ধ্য রক্ষা করিবে। 


যোগিনস্তস্ত সিদ্ধিঃ স্তাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ । 


মতত বিন্দু ধারণ করিলে যোগিগণের সিদ্ধিলাত হয়। বীর্ধা সঞ্চিত 
ছইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চয় হয়,--এই মহতী শক্তির বলে একাগ্রতা 
মাধন মহজ হর । যাহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাছার! একেবারে 
উর্ধরেত। হইতে পারিবেন ন!| কারণ খতুরক্ষা না করিলে শাস্ত্রামুসারে 
পাঁপ হয়। সুতরাং পুভ্রকামনায়, বংশ-রক্ষার্থে, ভগবানের স্ৃষ্টিপ্ররনাহ 
বজায় রাধিবার জন্তু যোগমার্গান্থগামী, সাধক সংঘতচিত্তে প্রত্যেক মাসে 
একদিন. মাত্র স্বীয় সমীর খতুরক্ষা করিবে । 

* যোগে এমন কাৰ্য্য আছে, বাহাতে কামপ্রবৃত্ধি নিবৃত্ত কর! ঘায়, অথচ 
বীধাক্ষয় হয়না । যোগশাস্ত্রে তাহ! অত্যন্ত গোপনীয় । আনন্বপ্রদ কাধা হইলেও 
তাহাতে আসছি বৃদ্ধি হয়। মৎপ্রণীত “জ্ঞানী গুরু" পুস্তকে তাহ] বর্দিত এবং মৎপ্রণীত 


প্রন্মধা-সাধন” পুস্তকে বীধাধারণের সাধন ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হৃইয়াছে। মত্প্রলীত , 
প্রেমিক গুরু" পুত্যকে এই বিয়ের উচ্চাঙ্গের আলোচনা জাছে। 


চর. ‘যোগী গুরু সাধনকল্পে_. 


SEOUL SOE ০০১১০৯০৬০০০ সরি 


RNP 


খাগুক্ নিয়মে চিত্ত সুসংঘত করিয়া যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, 
তাহাতেই অচিয়ে সাফল্য লাভ করিবে। নতুন| পার্থিব পদার্থের 
আসক্রিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া! নয়ন যুদ্রিত করতঃ ঈশ্বর-ধ্যানে নিযুক্ত 
হইলে অন্ধকার ভিন কিছুই দেখ! যাইবে না। । ব্রদধজ্ঞান লত কর! নিতান্ত 
স্প্্রহকূলয় | বেখানে-সেখানে বসির! ঈশ্বর-চিত্তা করা বাইতে পারে বটে, 
কিন্তু ব্রক্মাতভাম্ন সআতক্্র বস্ত। ত্যাগই ইহায় প্রথান 
কাৰ্শ্য। ত্যাগের সান! ন! করিলে ভ্রহ্গাচিজ্তা নিদ্ছল। 
পূর্ব্বোক্ত তত্ববিচারে আসক্তি-পরিশৃন্ত হইতে ন! পারিলে, শুধু কেশে 
বেশে, কি দেশে দেশে ভেসে বেড়ালে কিছু হবে না। .ভবের ভাবে না 
থাকিয়া, ভাবের ভাবে ডূবিয়! থাকিলে সকলই সফল হয় । « এরূপ ভাবে 
বাটাতে বসিয়াও বনিতা ও বেটাবেটী ঘটিবাটী লইয়---বিষয়বিভবের 
মধ্যে পাকিয়াও খাঁটিরূপে খাটিতে পারিলে ফলও খাটি। এ-তীর্থ ও-তীর্ঘ 
ছুটিতে, সম্যাসীর দলে জুটিতে বা তগ্ডামীর সা সাজিতে হয় না। 
প্রত্যুত ভন্ম বা মাটি মাখিতে--জট।জুট রাখিতে--রঙীন্‌ বসন পরিতে__ 
উপবাস করিয়! মরিতে--সংসারধন্ম ছাড়িতে--নান! কর্ম করিতে__ 
নানা পন্থ! ধরিতে-_নানা শান্তর খুজিতে নান! কথা বুঝিতে__পরিণামে 
রস্ত। চুষিতে হয় না। 


, শুধু মালা-ঝোল! লইয়া করিবোল! হইলে__মাটি মাধিয়া চৈতনচুটুকী 
রাখিয়। গোপীবল্লত রব ছাড়িলে-_জটাজ.ট তন্ম মাথিয়। বোম্‌ বোম্‌ রবে 
হরদম্‌ গাজার দম মারিলে_-কালী কালী বলিয়া গাজের বালিতে 
পড়িয়া মদ খাইলে মদনমোহনের চরণ পাওয়া যায় না। নিশ্চয় জানিবেন, 
বনবাসে ছয় না, মনোবশে হয়--তীর্থবাসে হয় না, ঘরে বসে হয়) রোষে 
রস মিলে না--লোত খাকিলে ক্ষোভ হয়--অভিমান থাকিলে পাপ 
'্মপরিমণি- পাপ থাকিলে তাপ--কপটতা থাকিলে অপটুতা হয়-_মায়। 


সাধকোপদেশ ] যোগী গুরু ১০৫ 


পাস্তা সপ পি সতাপাপা্িপা্পাসপাা অপার ত ত ত লেও অপসপিনিাাা 


থাকিলে কার! ছাড়ে না_বাসন! থাকিলে সাধনা হয় না-_মাশা থাকিলে; 
পিপাসা বৃদ্ধি_-গৌরব জ্ঞানে রৌরব নয়ক__ প্রতি প্রত্যাশা করিলে; 
ইষ্টচিন্তা হয় না--গুরুত্ব জ্ঞানে গুরুক্বপা হয় না-_গুরু না ধরিলে গুরুতর । 
তোগ-_বাঞ। খীকিলে বাচ্ছাকল্পতরুর বাচ্ছা! করা বৃখা-_অহংজানে লোহং' 
হুইবে ন7া। কেবল ভগণ্ডামিতে সকল পণ্ড--অবশেষে দগ্ডধারীরী প্রচণ্ড : 
প্রতাপে লণ্ডভণ্ড হুইয়া দণ্ডততোগ করিতে করিতে চোখের জলে গণ্ড! 
ভাসাইতে হইবে । অতএব বদি খাঁটি মাহুয হইতে ইচ্ছ! থাকে, তবে 
মাটির দেহে অভিমান মাটি করিয়া--মাটি হইয়া মাটি চাটিয়া--মাটিতে 
পড়িয়া খচুটিতে হইবে । তাহা হইলে সব খাঁটি__সাটির দেহও খাঁটি । 
"অন্ততঃ সোর্টাসুটি ভাবে সব মাটি করিয়া যদি মাটির, মান্য হইতে ন! 
পারি, তবে সাধন-ভজন মাটি-_মাটির দেহও মা্টি--গোটা মানব জীবন- 
টাই মাটি হইবে। 
কতকগুলি লোক আছে, তাহারা বলে বে, সংসারে থাকিয়া সাধন 
ভঞ্জন হয় না। কেন ?--সংসারী ধর্ম বা সাধন কিংবা সাগতি 
জাত করিবে না, তাহার কারণ কি? সংসার তো ভগবানের । তুমি 
সংসারে “সং' ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। ছুরাশার আসারে ডুবিয়া অসার- 
জপে সং: সং না সামির “সার হইয়া অসার সংসারে আশার সুসার কর 
এবং সংসারে সার প্রসার, করিয়। পসার কর। কেধল সাংসারিক 
গোলমালের ভিতর পড়িয়া ঘোর রোলে গণ্ডগোল না করিয়া, গোলম।লের 
গোল ছাড়ির। দিয়া সাল বাছিয়। লইতে পারিলে সর্বদ! সামাল সামাল 
করিয়াও গোট! মানব জীবনটাকে পয়মাল করিতে হইবে না। প্রত্যুত 
সারাৎসারের সার ভগবানের স্থষ্ট সংসারের সারে সানী হুইয়! 
আশার অধিক সুসার ও অপার আনন্দ ভোগ করিবে। কর্ডবা জ্ঞানে 
কর্তব্য. সম্পাদনপূর্বাক মনের সহিত ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে 


৯৬: ১. যোগী গুরু { স্াধনকল্লে -: 
ও ভাষার মত ভাবিতে পারিলে সংগার-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও পরমাগৃতি 
জাত কর যায । 
কেহ কেছ আবার সময়ের আপত্তি করিয়! থাকেন । তাঁহার! বলেন, 

স্পরিবারাদি পালনের জন্তু অর্থ উপার্জন করিতে সমস্ত ,দিন যায়, সাধন, 
কখন করিব!” অর্থ উপার্জন ও সাংসারিক কাধ্য সম্পাদনে বদি 
সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, তবে নিত্য রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রাস্ুখ উপভোগ 
করি, তদপেক্ষা এক ঘণ্টা কম সুমাইয়া সেই ঘণ্টা নিশ্চিন্ত চিত্তে নিতা- 
নিরঞ্জনের আরাধনা! করিলে তাহাতেই আশাতীত ফল পাইব । 
কাহারও আবার অর্থাভাবে পরমার্থচিন্তা হয় ন!। নথ হইলে হয়ত 
খুব চা’ল-কল! চিনি-সন্দেশ সংগ্রহ করিয়া, রসে রসি রোশনাই 
করিয়া মেষ-সহিষ বলি দিয়া, ধৃষধাঁমের সহিত ঢাক ঢোল বাজাইয়! লোক 
মজাইতে পার যায়; অর্থাভাবে সেইটা হয় না। কিন্তু পূজার যে 
সমস্ত উপকরণ, সকলই তো তাহার । ন্তরাং তাহার জিনিষ তাহাকে 
দিলে আমাদের আর বাহাছুরীকি? আমরা সর্বাস্তঃকরণে সর্বাপ্রকারে 
চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয় তাহার তক্কের মত ভাষায়-- 
তাহার ভক্তের মত প্রেমকরুণকঠে ডাকিয়া বলি-_ 

“রত্বাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পল্সা, 

দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায় ? 

আভীরবামনয়নাহতমানসায় 

দত্তং মনে! যছুপতে ত্বমিদং গৃহাণ !” 

হে ধহপতি ! রত্সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসসবন, নিখিল 

সম্পদের জআধিষঠাত্রী দেবী কমল! তোমার গৃতিগী, তুমি নিজে পুরুযোত্তম, 
অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়! 
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বামনয়না প্রেমমরী রমনীগণ তোমার মন হরণ করিয়া! লইয়াছেন। * তাহা 
হইলে কেবল তোমার মনের 'সভাব। অতএব আমার মন তোমাকে 
অর্পণ করিতেছি--হে প্রেমবস্ত গোপীবল্লড, তুমি কূপ! করিয়া ইহা গ্রহণ 
কর । এই তে! তোমাদের সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হইল । ফলে এই সব 
কিছুই নহে। আমার বিশ্বাস--ধাহার প্রাণ সেই প্রেমমরের পাদপল্নে 
প্রধাবিত হয়, কোন সাংসারিক ওজরে তাহাকে জোর করিয়া বাধিতে' 
পারে না। দেখুন, শিশু প্রহলাদ বিষুছ্েধী পিতার পুত্র, দিকৃহস্ি- 
পদতলে, অপার জলধিজলে, হুতাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ 
দংশনেও হরিনাম গাছিত, আর কত পাষণ্ড ধর্মসমাজে লালিত হইয়া, 
উপদেশ *প্রা্ হইয়া তগবানের নান উচ্চারণে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণ। অন্থভব 
করে। বুদ্ধদেৰ অতুল সাস্ৰান্গা, অগণন বৈভব, বৃদ্ধ পিতামাতার বিমল 
স্নেহ, প্রেমময়ী পতিত্রত! প্রণয়িনীর অনন্ত প্রেম ও শিশু-সন্তানের সুললিত 
কণ্ঠের আধ আধ ভাষা সমস্তই উপেক্ষা! করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; 
আঁর আমরা অশেষ প্রকার নিরাখায় নিপীড়িত হইয়াও ভগ্ন কুটীরের 
মার! পরিত্যাগ করিতে পারি না। কেছ ঈশ্বরস্ জগতে কেবল বাকৃছল 
অর্থবিস্তানের উপাদান দেখে; কেহ সেই জগতে চিন্মরী মহাশক্রির 
বৈচিত্রাময়ী ক্রীড়া দেখেন। কোল্রিজ সাহেব কাবা-গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
*বলিতেন, “Pustry has given me the habit of wishing to 
discover the good and beautiful in all that meets and 
surrounds me.” আবার আয় এক জ্বন প্রতিভাপরায়ণ সাহেব সেই 
কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়!. বলেন, “The end of Poctry is. the 
elevation of the soul ক % * the improvement and 215৬2 


tion of . the moral and spiritual nature of man”—ইহার 


কারণ কি? বল! বাহুল্য, ইন্দিয়শক্রির তারতুম্যফলে, এইরূপ ঘটিয়! 
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থাকে। বিনি ধেমন প্রতিতা ও চিন্তাশক্তি লই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহায় চিত্তের"গতি সেইরূপে ধাবিত হইবে, ইহ! স্বতঃসিদ্ধ কথা। অর্ভাএৰ 
নানারগ ওজর-মাপতি দর্শাইয়া স্ব স্ব স্বভাব গুধ করতঃ সাধারণের 
এচক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করিতে গেলে পরিণামে আক্ষেপ করিতে হুইবে 

সন্দেহ নথি । 

অনেক ফুলষ্টকিংধারী ফুলবাবু “ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার বয়স হইলে কর! 
যাইবে” বলিয়! শান্বের উক্তির সঙ্গে স্বীয় যুক্তি যোজন! করতঃ মুক্তি বিষয়ে 
বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। তাহাদের বিশ্বাস, লবল থাকিতে ছুশে! 
রগড় লুটিয়া ম্নন-মরণের অভিনয় করিয়া লই, তৎপরে ইক্জিয়গণ, শিথিল 
হইলে অক্ষমতা-নিবন্ধন হরিনামে মত্ত হওয়া যাইবে । ধর্মের পক আর, 
একটা বয়স নির্দিষ্ট আছে? মরজগতে আসিবার সমর মরণের কর্তার 
নিকট হতে মৌরসী মকররি পাটা প্রাপ্ত হইলে “পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ” 
এই প্রমাণে নিশ্চিন্ত থাক! যাইত। কিন্তু ভাবী মুহুর্তের চিত্রপটে কি 
অঙ্কিত আছে, তাহা যখন লোকলোচনের গোচরীভূত নহে, তখন 
পঞ্চাশের আশ! ছুরাশা! মাত্র । ইন্জিয়গণ শিথিল হুইলে যখন সামান্ত সাংসা- 
রিক কার্ধ্যে সক্ষম হইবে না, তখন সেই অনস্তের অনস্ত ভাব ধারণ! করিবে 
কি প্রকারে? সন্ভোবিকশিত কুম্থমকলিক। যেমন সুগন্ধি বিকীর্ণ করে, 
বাসিফুলে সে সুবাস হুদুরূপরাহত । বিশেষতঃ যৌবনের অপ্রতিহত প্রভাবে 
চিন্ত একবার বথেচ্ছাচারী হইলে পুনরায় তাহাকে স্ববশে আনা সাধ্যাতীত। 
এ সম্বন্ধে একটী গল্প বলি। 

এক ব্যক্তি আজীবন চুরি করিয়া! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। কিন্ত 
চোরের পুত্রটী স্বীয় কর্খাফলে ডিপুটি মাজিস্ট্রেট হইলেন। ছেলে মোট! 
মাহিনার চাকুরী করেন, সংসারে কোন অভাব নাই ; তবুপে স্বীয় বৃত্তি 
পতিত্যাগ করিতে পারিল ন|। সাধারণে সর্ঘঘ! এই বিষয় 'আন্দোলন- 
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আলোচনা করে। চোরকে একদিন তাহার পুত্র“ বলিলেন, “বাবা, তুনি 
থেতে-পর্তে পাও না, তাই আজিও চুরি কর? তোমার আন্ত লোক- 
সমাজে লজ্জার আমি মুখ দেখাইতে পারি না।” 
উপযুক্ত পুত্রেব তাড়নায় তদীর সমক্ষে “আর চুরি করিব না” বলিয়া. 
চোর অঙ্গীকার করিল। 
সেই দিন হইতে সে কাহারও কোন দ্র চুরি করিয়া বাটী আনয়ন 
করে না বটে, কিন্ত একজনের দ্রব্য অন্ত একজনের বাটীতে, আবার তাহার 
কোন দ্রব্য 'মপর একজনের বাটী রাখিয়া 'আইসে। কিছুদিন পরে এ 
কথাও স্বর প্রচারিত হইল । তাহার পুত্র শুনিলেন, পিতাকে যথেষ্ট 
*তিরস্কারৎ্করিয়া এরূপ করার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। 
চোর উত্তর করিল, “আমি এখন চুরি করি ন|। চুরি না করিলে রাত্রে 
আমার নিদ্রা হয় না, কোনরূপ শান্তি পাই না-_তাই চুরি না করিয়া 
একজনের দ্রব্য অপরের বাড়ী রাখিয়! আসিয়াও কতকট! তৃপ্তিলাভ 
করি।” 


- অতএব যৌবনের প্রারম্ভে যখন চিত্ববৃত্তিপকল বিকশিত হয়, তখন 
দৃঢ় অভ্যাসে তাহাদের সংঘম না করিলে পরিশেষে তাহাদের উচ্ছ অলগতি 
রোধ করিতে যাওয়া! বিড়ন্বন! মাত্র। ভবে তুলনীদাস-বিবমঙ্গলের সামান্ত 

“কর্ম্ম-আবরণে প্রতিভা মাবৃত ছিল। উন্মুক্ত মাত্র সতেজে ধাবিত হইয়া 
ধৰ্ম্ম-মহাজন পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কর্ন সেইরূপ ভাগা লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! অতএব 
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অশক্তস্তক্ষরঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতাঃ। 
রোগী চ দেবভক্তঃ স্তাৎ বৃদ্ধবেস্তা তপন্বিনী ॥ 


উীরূপ না হুইয়! সুমুয়ে সাবধান হওয়! কর্তব্য ' নতুবা অস্তর বিষয়- 


১১০ যোগী গুরু সাধন কল্পে-_ 


প্রি 


সি 


চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ ও অহংতাবে পরিপূর্ণ 
করিয়া ইন্সিরগণের অক্ষমতা নিবন্ধন মালা-ঝোঁল! লইয়| লোক-পেঁথান 
বৈড়াপিক ব্ৰত অবলম্বন করিলে অন্তরের ধন অস্তর্ধ্যামী পুরুষের সাক্ষাৎ” 
*লান্ত করা যায় না। 
প্রাগুক্ত নিরিগু ভাবে সংসার-ধর্ম্ম করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে 
পারিলে গৃহত্যাগী সাধু বয়্যাসী অপেক্ষা! অধিক ফল লাভ করা যায়। 
কারগ আমার দু'কুল বজায় রাখিতে পারি নাই ; সংসার-ধর্ম ছাড়িয়া, 
আত্মীয় জনকে শোকসাগরে -তাসাইয়! এক কুল'অবলম্বন 'করিয়াছি। 
যাহারা এইরূপ নিয়ম পালন করিয়! এবং সাংসারিক কার্ধের মধ্যে 
থাকি সর্বদ! ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ও চরণ ধ্যান করিতে পাটির, তাহা, 
দের সোণায় সোহাগ! তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্ত লিখিতে 
পড়িতে ব৷ বলিতে শুনিতে যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, নিয়ম পালন কর। 
তত সহন নহে। বাহ! হউক, যোগ সাধন করির্তে করিতে এক দৃঢ় 
অভ্যাসের সহিত মন্্ণীলন করিতে করিতে সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত 
হইবে। তবে যোগাত্যাস আরম্ভ করিতে হইলে মোটামুটি কতকগুলি 


বিশেষ নিয়ম 
Ee 
পালন করিতে হইবে; নতুবা যোগ সাধন হয় না। প্রথমতঃ আহার । 
খাতের সে শরীরের বিশেষ সন্বন্ধ ; আবার শরীর সুস্থ ন! থাকিলে সাধন 
ভজন হয় না। এই অন্ত শাস্ত্রে বলিতেছেন, 


ধ্ধন্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ । 
যোগশাস্ত্ৰ 
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স্পা আল জলা এত ২০ ওল পা সপ কলা এল ওল পপি কাস 


ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুৰ্বিধ লাভ করিতে হুইলে 
সর্বতোতাবে শরীর রক্ষ। করা অতীব কর্তব্য। শরীর, পীড়াগ্রন্ত বা 
অকর্শণ্য হইলে সাধনই হয় না! । কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার 
বিবয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহ! উদরস্থ হইলে দেজ কোন 
প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের 'প্রসন্নতা সংসাৰিত 
হয়, ধর্শ-প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌ্য, বীর্ঘ্য, দয়া-দাক্ষিণায প্রভৃত্তির বৃদ্ধি 
হয়, সেইরূপ মাহাধ্যই, প্রশস্ত । কেবল মাত্র ইন্জরিয়-গ্রীতিকর খাদ্য. ভক্ষণ 
কর! আহারের চরম উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ইহ-পরকালের সুখ হয়, 
ইুহকালে গ্রোগী এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাই জাহার করিলে 


কিন এ জিন 


মানুষের গুণের তারতম্য হয়। অতএব আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হওয়! কর্তব্য । আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি এই 


আহারশুদ্ধৌ সত্শুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধো খ্রুবা স্মৃতিঃ। 


স্থৃতিলাভে সর্ববগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥ 
-- ছান্দোগ্যোপনিষৎ 


আহারগুদ্ধি হইলে সব্বশুদ্ধি জন্মে, সত্গুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্বতিলাত 
হয় এবং স্থৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে। অতএব 
সর্বপ্রকার যত ও চেষ্ট! দ্বারা আহারগুদ্ধি বিষয়ে বন্ধ করিতে হইবে। সন্ব- 
গুধুই সকলের চরম লক্ষ্যস্থানীয়, সুতরাং সাধকগণ 'রজস্তমোগ্ুণবিশিষ্ট খাস্ত 
কদাপি তোজন করিবে না । শালি আতপ তুল, পাকা কণা, ইচ্ষু-চিনি, 
দুগ্ধ ও স্বৃত যোগিগণের প্রধান খাড। . 

অতিশয় লবণ, অষ্টিশর! কটু, অতিশয় অন্ন, অতিশয় উদ, অভিশর 
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০ 


তীক্ষ, অতিশয় রুক্ষ, বিদাহী দ্রব্য, পেরাজ, রসুন, হিং, শাক-সজী, দধি, 
খ্বোল প্রভৃতি বর্জন করিবে । পরিষ্কৃত, সুরস, নেহযুক ও কোমল দ্রব্য 

দ্বারা উদ্যের তিন্‌ ভাগ পূর্ণ করিনা বাকি অংশ বায়ু চালনের জনত পৃ 
ইরা” 

রাখিধে। * 

_ কের মধ্যে বালশাক, কালশাক, পল্তা, বেতুযা ও হিঞ্চা এই পঞ্চ 
দ্ধ শাক যাগীর তক্ষ্য। লঙ্কার ঝাল খাওরা উচিত নছে। প্রতিদিন পরি- 
মিত পরিমাণে দুগ্ধ ও স্ব প্রভৃতি তেন্স্কর দ্রনা ভক্ষণ করিবে | 

যোগসাধন সময়ে অগ্নিসেব|, নারীসঙ্গ, অধিক পৎপর্যাটন, সর্যাণর্শন, 
প্রাতঃক্লান, উপবাস কিবা গুরুতোজন এবং ভারবহনাদি কোন'প্রকার ' 

কায়ক্লেশ করা কর্ভঁবা নহে। 

করিয়া বা ক্ষুধার হইয়!, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পঢ্নিশ্রান্ত ৰা চিন্তা 
যুক্ত হইয়া ৫ যোগাত্যাস করিবে না। ক্রিয়ার পর পরিশ্রম-জনিত ঘর্ম দ্বারা 
অঙ্গ মদন কয়া উচিত ॥ নতুবা শরীরের সমস্ত ধাতু নষ্ট হইয়া যাইবে । 

প্রথম যায়ু-ধারণ! অভ্যাসকালে খুব অল্পে অন্নে ধারণ করিবে, যেন 
রেচনের পর হাপাইতে না হয়।  যোগ-সাধনকালে মন্ত্রজপাদি বিধেয় 
নহে। উৎসাহ, ধৈৰ্য্য, নিশ্চিত বিশ্বাস, তত্বল্গান, সাহস এবং লোকসঙ্গ 
পরিত্যাগ এই ছটা 0 যোগ্সিদ্ধির কারণ। 

আলস্য যোগসাধনের র একটা প্রধান বি; নিরলস হইয়। সাধন-কাধ্য 
কর! আবশ্যক । হোগশান্ত্র পাঠ কিন্বা যোগের কথ! অনুশীলন করিলে 
যোগসিদ্ধি হয় ন!। ক্ৰিয়াই সিদ্ধির কারণ। পরিশ্রম না করিলে কোন 
কাৰ্যই সফল ছয় না। মহাজন-বাক্য এই ষে- 


“উপায়েন ছি সিধ্যস্তি কার্য্যার্ণে ম ্রনোরধথৈঃ।” 
মাছ চেষ্ট। না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এক একটা বিষয় সুসিদ্ধ 
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করিবার জন্ত মানবের কত যত্ব, কত ক্লেশ, কত অনুষ্ঠান করিতে হয়, কত 
প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা! কার্ধযকারক ব্যক্তিমাত্রেই 
অবগত আছেন। অতএব সর্বদ| আলন্ত ত্যাগ করিয়! ক্রিয়। করা চাই। 
সাধন কাধ্ে না খাটিলে ফল হয় না। একাগ্রচিত্তে ব্রিত্য নিঙ্সমিতরূপে 
পশ্চাহুক্ত যে কোন ক্রিয়া যথাসময়ে অভ্যাস করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ 
করিবে, সন্দেহ নাই। 


যোগাত্যাস-কালে' অন্তায়পূর্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা ও পীড়ন, 
লোকদের, অহঙ্কার, কৌটিল্য, অসত্যভাষণ এবং সংসারে অত্যাসক্তি অবশ্য 
পরিবর্জরনীয়। অপর ধর্মের নিন্দ। করিতে নাই । গৌড়ামি তাল নহে 
ধর্মের নামে গৌড়ামিতে মহাপাতক ইয়। ধর্মের নিন্দা নরকের কারণ । 
সকলের ভাবা উচিত, যিনি যে নামে ডাকুন, থে তাবে ডাকুন, যেরূপ 
্রিয়ানুষ্ঠান করুন, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেহ অবশ্য ভগবান বাতীত আমার 
বা তোমার উপাসনা করিতেছে না,এ কণা স্বীকার করিতে হইবে । ধর্মের 
শ্ৰেষ্ঠত! নীচতা নাই ; যিনি শ্ব-ধৰ্ম্মে থাকিয়! স্ব-ধৰ্ম্মোচিত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান 
করেন, নিনিই শ্রেষ্ঠ । অতএব গীতায় ভগবছুক্তি-_. 


শ্রেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাং । 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো! ভয়াবহঃ ॥ 


এই বাক্য দৃঢ় রাখ, কিন্তু কদাচ অন্ত ধর্ম্মের নিন্দা করিও ন! । মহাত্মা 


লব্‌সে বসিয়ে সব্সে রসিয়ে সব্কা লিজিয়ে নাম । 
হাজী হাজী করুতে রডিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥ 


সঞ্কলের সহিত বৈল, নকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ 
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কর, সকলকেই হা সহ।শয়__হ মহাশয় বল, কিন্তু আপনার ঠাই বসিয়া 
রহিও অর্থাৎ আপনার ভাব দৃঢ় রাখিও। 

৬ শা লাই! বাছাহুবাদ কর! যোগিগণের উচিত নয়। এ শাস্ত্র ও শান 
করিয়া কতকগুলি পুরণথ পড়াও ভাল নহে। কারণ শাস্ত্র অনন্ত, আমাদের 
সুল বুর্ধিতে শান্তর আলোচনা করিয়া পরম্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হুয়। 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের ও সর্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক এবং 
কলও এক। গুরুত্ধপায় প্রকৃত জান না হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা 
বুঝা ৰায় না । শান্ব পাঠ করিয়া! কেবল বির।ট তর্কজাল বিস্তারপূরববক 
বৃথা কচ কচি করিয়! বেড়ান। এইরূপ পল্পবগ্রাহী কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ ' 
করিতে পারে না। যোগশাস্ত্র উক্ত 'আছে,__ 


সারভৃতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কাধ্যসাধন্‌। 
জ্ঞানানাং বন্ুতা সেয়ং ফোগবিস্বকরী হি সা॥ 
সাধন! পথের সারভূত ও কাধ্য-সাধনোপযোগী জ্ঞান লাভ করিবার 


চেষ্টা করিবে। তন্যতীত জ্ঞানিসমাজে বিজ্ঞ সাঁজিবার জন্ত পল্লবগ্র। হিতা 
যোগবিষ্বকামী হয়। অতএব 


অমস্তশান্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্যল্পশ্চ কালো! বহবশ্চ বিদ্বাঃ। 
বং সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবানুধ্যাং ॥ 


এই মহাজনবাক্যানুলারে কার্ধা করাই কর্তনা। এই জন্ত বলি-_হিন্দু- 
শা অনন্ত, মুনিঞ্ধযিও অনন্ত, কিন্তু আমাদের আয়ুঃ অতি অল্প; সর্বদা 
লাংসারিক কার্যের বঞ্চাট ; সুতরাং একজনের জীবনে শমস্ত শাস্ত্র অধীত 
হওয়া এবং প্রকৃত ভাব গ্রহণ কর! অপস্তব। সুতরাং নানা শান্তর আলোচনা 
করিয়া খিচুড়ী না পাকাইয়! লর্ব জাতির আদরনীর, মানবজীন্তুনের 
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NAN সি 


উপদেষ্টা একমাত্র ধর্মজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল প্রীতীমন্তগবদ্গীত! পাঠ করা 
কর্তবা। বদিও গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার মত লোক সমাজে স্থলত 
নহে, তথাপি বারম্বার গীতা পাঠ এবং ভক্তিশান্্র পাঠ কর! সকলেরই 
“কর্তব্য । লোকদেখান তণ্ডামী--লোক-ভুলানো তোগলামী না ক্রিয়া 
পূর্কোক্ নিয়ম পালন করিয়া যোগাত্যাসে নিযুক্ত হইলে ক্রমশঃ সংসারাসক্তি 
নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত লয় হইবে । মনোলয় হইলে আর চাই কি? অতুল জ্ঞানী 
তুলসীদাস বলিয়াছেন, 


প্লাজা করৈ রাজ্যবশ, যোদ্ধা কৈ রণজয় । 
* আপন মন্কো বশ করৈ জে! সব্কা সেরা ব্হ ॥ 


বাপ্তবিক আপনার মনোজর পূর্ব্বক বশীভূত কর! বড়ই কঠিন; যিনি 
মনোজয় করিয়াছেন, তাহারই মানব-জীবন সার্থক । মহাত্মা কবীর সাহ 
বলিয়াছেন, 


তন্ধির মন্থির বচন্ধির স্থরত নিরত ধির্‌ হোয়। 
কহে কবীর ইস্‌ পলক্‌ কে! কলপ না পারে কোঈ ॥ 


*অতএয সাধকগণ যোগসাধনকালে এই নিয়মগুলি পালন করিড়ে 
উপেক্ষা করিবে না । আমারও এক কথা, যে যে-ভাবে সাধনকাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইবে, সে সর্বগ্রকারে তাহা গোপন. রাখিবে। অনেকের এরূপ শ্বভাব 
আছে বে, নিজের বাহাছুরী জানাইয়! লৌক-সমাঞ্জে বাহব। পাইবার জন্য 
এবং নাম-যশ ও মান লাভের জন্ত নিজেয় সাধনকথ। সাধারণের সমক্ষে গল্প 
করে। কেহ বা সাধনফল কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেই লোকসমক্ষে প্রকাশ 
করে। ইহা নিতান্ত বোকামী, সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে সাধকের 
' বিশেষ কত হয়। যোগেশ্বর মহাদেব বলিয়াছেন, 
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যোগবিষ্ভা পরা গোপ্য। যোগিনাং সিদ্ধিমিচ্ছতাং | 


দেবী বীধ্যবতী গুপ্তা নিবীৰ্য্যা চ প্রকাশিত! ॥. 
--ৰোগশান্ত 


যে যো যোগসিদ্ধির বাসন! করে, সে অতি গোপনে সাধনকার্ধ্য সম্পা- 
দন কড়নুবে। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ ন! করিয়া গুপ্ততাবে রাখিলে 
বীর্ধাবতী হয়; "আর প্রকাশ করিলে নিবীর্য্য ও নিক্ষল হয়। এজন্য যে যে- 
ভাবে সাধন করুক, কিম্বা সাধনফল কিছু কিছু অনুভূত হউক, প্রাণাস্তে ও 
প্রকাশ করিবে না। আর ফলাফল তগবানে অর্পণ করিয়! তাহার চরণে 
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করতঃ সাধনকার্ধ্যে রি হইবে। তগবান্‌দিজমুখে। 
বলিয়াছেন, 
সর্ববধধ্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহঃ ত্বাং সর্ববপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
গীতা, ১৮1৬৬ 
অতএব সর্বতোতাবে সেই কৃষ্ণচরণে* শরণাপন্ন হইয়| ভক্তি ও বিশ্বা- 
সের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলে শীত্রই সুফল প্রাপ্ত হইবে। কারণ তাহার 
চিন্তায় তাহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া দিব্যন্তানের উদয়ে 
মুক্তিপথ সুগম হইবে । যেন স্বরণ থাকে, পুনরায় বলি, 


* কৃষ্ণের নাম লিখিলাম বলির! কেহ যেন সাম্প্রদায়িকতা ভাব আনিয়! কোনপ্রকার 
কুসংক্ষারের বশীভূত হইবেন না। আমি নিম্নলিখিত অর্থে কৃষশন্দ প্রয়োগ করিয়াছি 
ধথা,--. 

কৃষি ভূবিচকঃ শব্দে! নশ্চ নিবৃত্তিবাচক:। তয়োরৈকাং পরং ক্ষ কৃষ্ণ ইভ্যতিষীয়তে॥ 
কিন্ত! কর্ষয়েৎ সৰ্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ স কৃষ্ণ: । কিম্বা কৃষিশ্চ পরমানন্দে। নশ্চ তদ্দাস্ত- 
কৰ্ম্মণি। ইতি কৃষ্ণ ৮ আর একটা কথ! মনে রাখ,ন -- 

‘কালী বলো! কৃ বলে. কিছুতেই ক্ষতি নাই; 
চিত্ত পরিষ্কার রেখে. এক মনে ডাক! চাই ॥ 
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নস্ট 


ব্রক্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ | . 
অন্াদুদ্ধং তবেহ সিদ্ধে নাত্র কার্য বিচারণ। ॥ 
- গৌরক্ষমংকিতা, ৪ 
যোগিগণ ব্রহ্চধ্য অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করিবে, মিতাহারী অর্থাৎ অপরি-. 
মত আহার করিবে না, ত্যাগী অর্থাৎ কিছুতেই স্পৃহা! রাখিবে না। এইরপ | 
অবস্থায় থাকিয়া যোগাতভ্যাস করিলে এক বৎসরে সিদ্ধিলাভ হয় 
কেশভন্মতুযাঙ্গারকীকসাদিপ্রদূষিতে 
নাত্যসেৎ পৃতিগন্ধাদৌ ন স্থানে জনসঙ্কুলে । 
“ তোয়বহ্নিসামীপ্যে নজীর্ণারণাগোষ্ঠয়োঃ 
ন দংশমশকাকীর্ণে ন চৈত্যে ন চ চত্বরে ॥ 
_স্বন্দ-পুরাণ 
অতএব এঁরূপ যোগবিষ্ব স্থান পরিত্যাগ করতঃ যতদুর সম্ভব গোপনীয় 
স্থানে এবং সমপ্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত ও অস্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, এক্প স্থানে 
পরিষ্কার টাট্‌কা গোময় দ্বার! মার্জনা করতঃ কুশাসন, কম্বলাসন কিংয! 
ব্যাড্র-মৃগাদির চর্শ্মে উত্তর কিংব! পূর্বামুখে উপবিষ্ট হইয়া, পুষ্প, চন্দন ও 
ধুপাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া, অনন্থমনে নিশ্চিন্তচিত্তে যোগাভ্যাস 
করিবে। 


.আসন-সাধন 
(কে) 
স্থিরস্কাবে উপবেশন করার নাম আসন । যোগশাস্রে চতুরশীতি লক্ষ 
আসন রহিয়াছে; তন্মধ্যে পদ্মাসন শ্রেষ্ঠ । যথা 
আসনং 'পদ্মকমুক্তম্‌। 
--গারুড়, ৪৯ 
পল্লাসন্ন-_. 
বামোরপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামস্তথা « 
দক্ষোরূপরি তথৈব বন্ধনবিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং । 
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েং 
এভদ্রযাধিবিকারনাশনকরং পল্মাসনং প্রোচ্যতে ॥ 
--গোরক্ষসংভিতা 
বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ 
সংস্থাপন করিয়া উত্তয় হস্ত পৃষ্ঠ দিক্‌ দিয়া বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাহগষ্ঠ ও 
| দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পদানুষ্ঠ ধারণ করিবেন এবং হৃদ্দেশে চিবুক 
‘সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বাক উপবেশন করার নাম 
'পল্মাসনন । 
i পদ্মাসন ছইগ্রকার ; যথা--মুক্ত ও বন্ধ পদ্মাসন । প্রোক্ত নিয়মে 
( উপবেশন করাকে বদ্ধ পদ্লাসন্ন বলে, আর হস্ত ছার! পৃষ্ঠদিক দিয়া 
৪৪৬০ দুইটার উপর হস্তত্বয় চিৎ করিয়া উপবেশনের নাম 
[মুস্ত পল্লাসন । 
; . পঞ্জানন করিলে নিজা, আলস্ত ও জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি দুরীতৃত 
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হয়! পত্থাসনপ্রভাবে কুগুলিনী চৈতন্ত. হয় এবং দিব্জান . প্রাথ হওয়! 
যার। প্যাসূনে বিন! দস্তযুলে জিহবাগ্র ধারণ কৰিলে পর্ববব্যাধি নাশ হয়। 


rare 


বোনিস্থানকমজ্বি মূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং বিন্তসেৎ 
মেঢ়ে, পাদমধৈকমেব ন্বদয়ে ধৃত্ব। সমং বিগ্রহম্‌। 
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োহখিলদৃশ| পশ্থন্‌ ভ্রবোরস্তরং 
চৈতন্তাখ্যকপাটভেদজনকং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥* 
--গোয়ক্ষসংহিতা 
চখা।পস্থাপকে বান পদের মূলদেশের দ্বারা চাপিন্না ধরিয়া আর এক 
চন্পণ মেডুদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়ে চিবুক বিস্তস্ত করতঃ 
দেহটীকে নমভাবে সংস্থাপন করিয়! জয়ের মধ্যদেশে দৃষ্িস্থাপন পূর্ব্বক 
অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া নিশ্চলভাবে উপবেশন করাকে সিচ্্ধাসন্ন বলে।. 
সিদ্ধানন মিদ্ধিলাতের পক্ষে সহঞ্জ ও সয়ল আসন। সিদ্ধাসন অভ্যাস 
করিলে অতি শীত্র ষোগ-নিষ্পত্তি লাত হয়। তাহার কারণ এই যে, ' 
লিঙ্গমূলে জীব ও কুগুলিনী শক্তি অবস্থিত। দিদ্ধাসূনের দ্বারা বাছুর পথ 
মরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে । ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের ; 
তড়িৎ শক্তি চলাচলের সুবিধা হয়। ঘোগশান্তরে ব্যক্ত আছে, নিদ্ধাসন | 
ুক্তিত্বারের কপাট ভেদ করে এবং সিদ্ধামন দ্বার আনন্দকরী উন্সনীদশ! | 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । j 
হ্স্ভিক্কাসনন-- 
জানুর্বেবোরস্তরে সম্যক কৃত্ব। পাদতালে উতে। 
সমকায়ঃ - সুখাসীন: স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ 
জাচু ও উক এই উভয়ের মধ্যস্থলে পারতলম্বয়কে সম্যফ্‌ প্রফারে | 


ূ 
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৯ রা তত তি মি সীট আলা, 


মংস্থাপনপুর্র্বক: সমকায়বি শিষ্ট হইয়া মুখে উন করাকে স্তন্তিকা- 
সন্ন ৰলে। ম্বস্থিক!সনে উপবিষ্ট হইয়| বাঢ়ুসাধন করিলে সাধক অল্প 
সময়ের মধ্যেই বায়ুসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং ঝাঁধুসাধনজনিত ব্যতি- 
চারে$ কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। 

এই তিন প্রকার আসন ব্যতীত ভদ্রাসন, উগ্রাসন, বীরাসন, মণ্কা- 
সন, কুম্মাসন, কুকুটাসন, গুপ্তাসন, যোগাস্ন, শবাসন, সিংহাসন ও ময়ূ- 
রাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন প্রচলিত আছে। নানাবিধ আসন অভ্যাস 
করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; প্রাগুক্ত তিন আসনে মধ্যে 
বাহার যেটী সুবিধা হয়, দেই আসন অবলখন করিয়া ঝোগসাধন করিবে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আসনের 
নামে হাসিয়া! অস্থির হয়। তাহারা বলে, _স্রীন্ূপ ভাবে না বসিলে কি 
সাধন হয় না? আপন ইচ্ছামত বসিয়া! সাধন করিবে, এত গণ্ডগোলে 
দরকায় কি?” ইহার মধ্যে কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বমিলে ভিন্ন 
ভিন্ন চিন্ত।-বৃত্তির একাস্তিকত| জন্মে । অনেকেই দেখিয়! থাকিবে, দুঃখের 
চিন্তা ব৷ নিরাশায় লোকে গণ্ডে হাত দিয়া উপবেশন করিয়া থাকে । সেই 
সময় এরূপ অবস্থায় উপবেশন যেন স্বাভাবিক এবং সেই চিন্তার উপবোগী। 
সিদ্ধ ষোগিগণ বলেন, বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্ন আসনে শরীর মনের বিশেষ 
সংবন্ধ আছে। আরও এক কথা এই বে, যোগসাধনকালে দীর্ঘকাল 
একভাবে বস! যোগাভ্যাসের একটী প্রধানতম কাধ্য ; কিন্তু এমনি তাহ! 
ঘটি উঠে না, এই জন্তু আসনের প্রয়োজন । যোগাপ্যাসকালে যোগী যে 
দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা সায়ু-প্রবাহও নূতন পথে চলিতে হয়, তাহা মেরু- 
দণ্ডের মধ্যেই হুইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদ গুকে বে ভাবে ও যে অবস্থায় 


রাখিলে গর ক্রিয়! উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই আসনপ্রণালীতে 
বিধিবদ্ধ আছে। সেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, গ্রীবা, মস্তক ও পঞজরাস্থি--এই 


সা অতি 
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বিট জা জিত ভি সি তি এ NAS সি স্কিল কা তি ধা রাকা 


বকলগুবিস্ তাবে স্লাখ! আবস্তক, তাহা এ আসনের বসিবার প্রণালীতেই 
ঠিক ফর। আছে। আসন করিলে সেজপ্ত, আর অন্ত কিছু শিক্ষা করি- 
বার প্রয়োজন হইবে না। বিশেষতঃ আসন সিদ্ধি এমন ফঠিন ত কিছু 
নহে। বন্ধপূর্ধক কয়েকদিন মাত্র অভ্যাস করিলেই উহাতে কতকাধ্য 
ছওয়! যাইতে পারে। 
প্রাগুক্ত তিন গ্রকার আসনের মধ্যে বাহার যেরূপ আসনে বসিলে 
কোন প্রকার কষ্টাম্থভব না হয়, সে সেইপ্রকার আসনই অভ্যাস করিবে। 
আসন কঠিয়া বমিলে যখন শরীরে যেদন! বা কোনরূপ কষ্ট অনুভূত ন! 
* হইয়া এঁকরূপ আনন্দের উদয় হইবে, তখনই জানিবে--লিদ্ধি হইন্টাছে। 
উত্তদরূপে আসন অভ্যাস হইলে যোগসাধন আরম্ভ করিবে। 
—t)—— 


তৃত্ব-বিজ্ঞান 
সক 

একমাত্র দেবদেব মহেষ্বর নিরাকার নিরঞ্জন । তাহ! হইতেই আকাশ 
। উৎপন্ন হয়। তৎপরে সেই আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু 
হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীক্প উৎপত্তি হয়) এই 
চটী মহাডৃত পঞ্চতন্ব নামে অভিহিত হইয়1 থাকে । উক্ত পঞ্চতত্ব হই- 
তেই বরঙ্গাণ্ড পরিবর্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, আবার তাহা হইতেই পুনরুৎ- 

পর্ন হইয়! থাকে ১* যথা 

| পঞ্চতত্বাদ্‌ ভবেহ স্থাষ্টিস্তত্বে তত্বং বিলীয়তে। 

পঞ্চতত্বং পরং তত্বং তত্বাতীতং নিরঞ্জনম্‌? | 

-_অন্মজ্ঞান-তন্তর 
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পঞ্চতত্ব হইতেই ব্ৰহ্ধাণ্ডমগ্ুনের স্থষ্টি হইয়াছে এবং এই তত্বেই তাহা 
ed কুইবে। পঞ্চতত্বের পর যে পরমতত্ব, তিনিই ত্বাস্তীত নিরঞ্জন। 
মানব-্পরীর পঞ্চতন্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মৃত্তিকা! হইতে অস্থি, মাংস, 
1 নখ, নখ, দ্বকৃণও লোম এই পাঁচটা উৎপন্ন হইয়াছে। জল হইতে শুক্র, শোণিত, 
“নজ্া, মঃ আস ও মৃক্র এই পাঁচটা? বানুহইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ ও 
প্রসারণ প্রসারণ এই পীচটী অগ্নি হইতে নিদ্রা ক্ষুধা, তৃষ্ণ, ক্লান্তি ও আলন্ত 
on এই পাচটী এবং আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা 
_উৎপর হইয়াছে । 

, আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস 
'এঞ্ পৃথিবীর গুণ গন্ধ । ইহাদের মধ্যে আবার আকাশ শব এঁই 
,একগুণ বিশিষ্ট বায়ু শব্ধ ও স্পর্শ এই ছুই গুণ যুক্ত ; অগ্নি__-শব্দ, স্পর্শ 
ও সপ ত্রিগুণবিশিষ্ট; জল-_শবা, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ যুক্ত 
' এবং পৃথিবী--শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ সমস্বিত। আকাশের 
‘গুণ কর্ণঘারা, বায়ুর গুণ ত্বকৃদ্ধারা, অগ্নির গুণ চক্ষুত্বারা, জলের গুণ 
জিহ্বাদ্ারা এবং পৃথিবীর গুণ নাসিকা্বার! গৃহীত হইয়া থাকে। 


পঞ্চতত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্বানি হুন্দরি। 

সুক্মরূপেণ বর্তীন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্বযোগিভিঃ ॥ ' 
_পবন-বিজয় স্বরোদয় 
এই পঞ্চতবময় দেহে পঞ্চতনব হুক্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তত্বাবিৎ 
হোগিগণ ততসমন্ত অবগত আছেন। _ গুহদেপে সুলাধার চক্রটা পৃথিবী- 
স্বাদ, লিঙ্গমুলে স্বাধিষ্ঠান কটা জলতবের স্থান, নাতিমুলে মণিপুর 
চক্রটী অগ্নিতত্বের বর স্থান, হদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ুতত্বের স্থান এবং কণ্ঠ ক" 
সী  চক্ৰচী আকাশ তত্বের।  হু্্যোগযের সমর হইতে বথাক্রুমে 
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প্লাস পপ সাত 
আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসাপুটে প্রাণবায়,প্রধাহিত হইয়া থাকে। 
বাম বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহনকালে যথাক্রমে এই পঞ্চতন্বের উদর 
হই! পাকে । তন্ববিৎ যোগিগণ তাহা! প্রত্যক্ষ অন্ুতব করিয়! থাকেন। 


১ 


তত্ব লক্ষণ 
শত 


পঞ্চতত্বের আট প্রকার লক্ষণ স্বরশাস্ে উক্ত 'আছে। প্রথমে তত্ব- 
সংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধি, তৃতীয়ে শ্বরচিন্ক, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্বের বর্ণ, 
ষষ্ঠে পরিমাণ, স্তমে স্বাদ এবং 'অষ্টমে গতি। 
মধ্যে পৃথ্বী হৃধশ্চাপশ্চোরদ্ধং বহতি চানলঃ। 
তির্য্গ্‌ বায়ুপ্রচারশ্চ নভো| বহতি সংক্রমে ॥ 
-ন্বরোদয় শান 
, যদি নাসাপুটের মধ্য্থান দিয়! শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয, তাহা তইলে 
পৃথিবী-তত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ নাসাপুটের অধোত্তাগ 
দিয়া নিঃগ।স বছিলে জল-তত্তবের, উর্দ্ধভাগ দিয়া বহিলে অগ্নিতত্ত্ের, পার্শ্ব- 
দেশ দিয়া বহিলে বাযুতত্বের এবং নাসিকারন্ধে'র সর্বস্থান স্পর্শ করতঃ 
ঘুর্ণিতভাবে নিশ্বাসবাযু, প্রবাহিত হইলে আকাশ-তত্বের উদয় হয় জানিবে। 
মাহেয়ং মধুরং স্বাদ কষায়ং জলমেব চ। 
, তিস্তং তেজে! বায়ুরন্ন আকাশঃ কটুকস্তথা ॥ j 
স্স্বযোদর্শাস্ত 


১২৪ যোগী গুরু [ সাধনকল্পলে--" 
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যদি মুখে মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়, তবে পৃথিবী-তত্বের, কথায় স্বাদে জল 
তত্বের, তিক্তশ্বাদে অগ্নি-তত্বের, অগ্নস্বাদে বায়ু-তত্তবের এবং কটু আহ্বাদে 
|আকাপ-তবের উদয় বুঝিতে হুইবে । ‘ 


অষ্টান্ুলং বহোযুইনলম্ুরমূলম্‌। 
দ্বাদশানুলং মাহেয়ং যোড়শাঙ্গুলং বারুণম্‌ ॥ 
স্স্বরোদয়শ।ম্ব 
ES বায়ু-তত্বের উদয় হয়, তখন নিঃশ্ব/সবায়ুর পরিমাণ ফ্নষ্ট অঙ্গুলি 
হুইয়! থাকে । অগ্নি-তব্বে চারি অঙ্গুলি, পৃথিবী-তত্বে ছাদশ “অঙ্গুলি, জল- 
তত্বে ষোড়শ অঙ্গুলি এবং আকাশ-তত্বে বিশ অঙ্গুলি শ্বাসবাযুর পরিমাণ 


হুইন্থা থাকে । 
আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতি; পীত। রক্তবর্ণো হুতাশনঃ | 


দায়ে নীলজীমূত আকাশে! ভূরিবর্ণকঃ ॥ 
- স্বরোধয় শান 


পৃথিধী-তত্ব গীতবর্ণ, জল-তত্ব শ্বেতবর্ণ, অগ্রি-তত্ব লোহিতবর্ণ, বায়ুতত্ব 
নীল সেথের ভ্তায় স্তামবর্ণ এবং আকাশ-তত্বে নানাপ্রকার বর্ণ ৃষ্ট হইয়া 
থাকে । 
চতুরঅং চার্্ছচন্সরং ত্রিকোণং বর্তুলং শ্মতম্‌। 


ফিন্দুভিস্ত নাভো জ্রেয়মাকারৈস্তত্বলক্গণম্‌ ॥ 
স্স্বরোদয়পাস্ত্র 


ঈর্পপোপরি শ্বাস পরিত্যাগ করিলে বে বাষ্প নির্গত হয়, তাহার আকার 
চতুক্ধোণ হইলে পৃথিধী-তব্বের, অর্দচঙ্জের সয় হইলে জপ-ত্বের, ত্রিফোণ 


তত্ব-লক্ষণ ] ' যোগী গুরু | ১২৫, 


বা রিকি পারছি রিল 


হঃলে অগ্নি তত্বের, গোলাক্কৃতি হইলে বায়ু-তত্বের এবং বিন্দুর যায় 
দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্বের উদয় বুঝিতে হুইবে। 

মানবদেহের যখন যে নাপিকার শ্বাসবহন হয়, তখন উপরোক্ত পঞ্চতত্তব 
ক্রমান্বয়ে উদয় তইয়। থাকে । কখন কোন্‌ তন্বের উদয় হয়”এবং তত্ত্বের 
গুণাদি বুঝিয়া তত্বানুকূলে গমন, মোকদ্দম! ও বাবসাদি যে কোন কার্ধেঃ 
হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে । কিন্ক তগবন্ধত্ত এমন সহজ উপায় 
আমর! জানি না বণিয়। আমাদের কাধ্যনাশ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ তোগ 
করিতে হয় । কোন্‌ তত্বেয় উদয়ে কিরূপ কার্ধো হস্তক্ষেপ করিলে সুফল 

* প্রাপ্ত হয়! যায়, তদ্বিবরণ প্রকাশ কর! এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয় নহে; 

নুতরাং বাহুলাভয়ে তাহা লিখিত হইল না। 

এই পঞ্চতত্ব সাধন করিলে সর্বপ্রকার সাধনকার্ধো সিদ্ধিলাত হয় এবং 
নীরোগ ' দীর্ঘজীবী হয়। স্থল কথা, তত্বসাঁধনে 'কৃতকার্ধ্য হইলে শারীরিক, 
বৈষয়িক ও পারমার্থিক সকল কার্যোই সুখ ও স্ুুসিদ্ধি হয়। 


এসি পা পাপ লীনা টি লা ছি OO উপ সত 


তর্ত-মাধন 
স্পকীত নিশি 
হস্তঘয়ের বৃষ্ধাঞুলিযুগল ঘার! হই কর্ণকুহর, মধ্যমাঙ্গুলি্বর ধাঁর 
নাসারন্ধ যুগল, অনামিক! অঙ্ুপিত্থয় ও কনিষ্ঠানগুলিতয় ঘারা মুখবিবর এক 
তর্জনী অঙ্গুলিহয় দ্বারা চক্ষুযুগল আচ্ছাদিত করিলে বদি পীত্বর্ণ দৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলে তখন পৃথিবী-তত্বের, শুরাবর্ণ দৃষ্ট হইলে , জল-তন্বের. 
,লোহিতবরণদৃষ্ট হলে অগ্লি-তত্বের, স্তামবর্ণদৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্বের এবং 
, বিষ্ণু বিশু নানাবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ তব্বের উদয় জানিতে হুইবে। 


১২৬ - যোগী গুরু [ সাধনকল্পে- 


রাজি এক প্রহর থাকিতে মাটিতে ছুই পা পশ্চান্দিকে যুড়িয়| তাহার 
উপর চাপিয়া উপবেশন ক্ুরিবে। পরে দুই হাত উপ্টাইয় ছুই উরুতে 
স্থাপন করিবে অর্থাৎ উরুর উপর হাত ছুইখানি চিৎ করিয়! রাখিবে, 
যেন অঙ্কুদ্যগ্র পেটের দিকে থাকে । এইরূপ ভাবে বসিয়া নাঁসিকাগ্রে 
দৃষ্টি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া একমনে ক্রমান্বয়ে পঞ্চতত্বের 
ধ্যান করিবে। ধ্যান, বথা- 


পৃথ্বী-তত্ত্রের ঘ্যান্স_ 
লংবীজাং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরসআ্রাং সুপীতাভাফ্‌। 
সুগন্ধাং স্বর্ণব্ণস্বমারোগ্যং দেহলাঘবম্‌ ॥ এ 


লং বীজ পৃথথী-তত্বের ধ্যানমন্্। এই বীজ উচ্চারণপূর্কাক এইরূপে 
পৃথিবীর ধ্যান করিতে হুইবে ; যথা---এই তত্ব উত্তম. হরিদ্রাবর্ণ, হিরণ্য 
লাব্য-সংযুক্ত, চতুদ্ধোণবিশিষ্ট, উত্তম গন্ধযুক্ত এবং আরোগ্য ও দেহের 
লঘুতাকরণশক্তিসম্পর়। 
আজল-তত্জ্বর প্যান 
বংবীজং বারুণং ধ্যায়েদর্ধচন্দ্রং শশিপ্রভং। 
* ক্ষুৎপিপাসাসহিষ্ণুত্তং জলমধ্যেযু মজ্জনম্‌ ॥ 
4 বং বীজ জল-তব্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারপপূর্কাক এইক্লপে 
জল-তত্বের ধ্যান করিতে হইবে ; যথা--এই তত্ত্ব অর্ধচন্্াকৃতিবিশিষ্ট 
চক্রের স্তায় প্রভাযুক্ত এবং ক্ষুংপিপাসা-সহন ও জঅলমজ্জনশতক্তি-সমন্বিত। 
অগ্রিতচত্বর ঘ্যান 
*.. রংবীজং শিক্ষিনং ধ্যায়েৎ ভরিকৌণমরুণপ্রতম্‌। 
বহ্বন্নপানভোক্বত্বমাতপায়িসহিঞ্ণুতা ॥ 


তত্ব-সাধন ] যোগী গুরু ১২৭ 
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রং বীজ আগ্সি-তত্বের ধ্যানমন্ত্র।' এই বীজ উচ্চারণপূর্বাক ধ্যান 
করিতে হইবে--এই তত্ব ত্রিকোণবিশিষ্ট, অরুণবর্ণ, বহু অল্পপান-ভোঞ্জন- 
শক্তিসংযৃক্ত এবং রৌদ্র ও অগ্লিতেজসহনশক্তি-সমস্থিত | 


বাস্ৃতচ্ত্বর খ্যা_ 
যংবীজং পবনং ধ্যায়েঘর্ূলং শ্ঠামলপ্রভম্? 
আকাশগমনাছা পক্ষিবদ্গমনং তথা ॥ 


যং বীজ বায়ু-তত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ব ধ্য]ুন' 
করিতে হইবে-_-এই তত্ব গোলাকার শ্রা'মলবর্ণবিশিষ্ট এবং পক্ষিগণের, 
তায় গগনমার্গে গমনাগমনশজি-সমদ্থিত। | 
আকাশ-তত্ত্তরের খ্যান_ | 
হংবীজং গগনং ধ্যায়েৎ নিরটকারং বহুগ্রভম্‌। 
জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়মৈশ্বর্্যমণিমাদিকম্‌ ॥ 


হং বীজ আকাশ-তত্বের ধ্যানমন্ত্র । এই বীজ উচ্চারণপূর্কাক ধ্যান; 
করিতে হইবে এই তত্ব নিরাকার, বিবিধ বর্ণসংযুক্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও | 
বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অণিমাদি-রশ্বধা-সমন্থিত | { 

প্রতাহ একপ্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া মাটিতে বসিয়া প্রাতঃকাল : 
পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধ্যান করিলে ছয়মাসে নিশ্চয়ই তত্বসিদ্ধি হুইবে। তখন 
দিবারাত্রের মধ্যে নিজ শরীরে কখন কোন্‌ তত্বের উদয় হয়, তাহা বখন- 
তখন অতি সহজে গ্রতাক্ষ দেখ! বায় এবং শরীর সুস্থ রাখ! ও সাংসারিক 
বৈষয়িক কার্যে সুফল লাভ করা 'যায়। তত্বসিদ্ধি হইলে লয়যোগ এবং 
অন্তান্ফ যোগ সাধন বিশেষ সহজ এবং সুগন হয়। আকাশ-তত্বের , 
উায়ে সাংসারিক কাধ্যাদি না করিয়া যোগাত্যাস কর! বিধেয়। 


জুল পপ 


১২৮ ধোগী গুরু [ সাধলকল্পে_ 


ঠা বস পিসি 


তত্বসাধন করিবার সময় কোন প্রকার যোগ সাধনও কর! যায়। 
অতএব তথ সাধন হরিবায় সময় বণিয়া না শি কোন প্রকার যোগ- 
নাধন করাও কর্তব্য। 
তক্ক রূপং গতিঃ স্বাদে! মগুলং লক্ষণস্বিদম্‌ । 
যো যেত্তি বৈ নরো! লোকে স তু শুদ্রোহপি যোগবিং ॥ 
_পবন-বিজয় স্বরোদয় 
এইরূপে যিনি তত্বরদকলেলর রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণদকল 
গ্রস্ত ছন, তিনি শূত্র হইলেও যোগী বলিয়া অভিহিত হয়েন। 


শশী ই সত € 


নাড়ী-শোধন 
Me 


রীরস্থ নাড়ীদকল সণাগিতে দূষিত থাকে; নাড়ী শোধন ন! করিলে 

ধাঁধু ধারণ কর! যায় না। স্থতরাং যোগনাধন আরস্ত করিবার পুর্বে, 

সাড়ী শোধন কদ্ধিতে হয়। হঠযোগে যটুকর্ম্ম দার! শরীর শোধনেয় বাবস্থা 

আছে। যথা 

is ধৌতিৰ্ববত্তিস্তখ! নেতি লৌলিকিস্ত্রাটকম্তধ!। 
ফপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কর্্মাণি সমাচরেৎ। 

»-গোরক্ষ-নংহিতা, ৪র্ঘ অঃ 

, ধোঁতি, হন্তি, নেতি, শৌলীকী, স্াটক গু ফপালভাতি এই ছু প্রকাল্ন 

বহিঃক্ৰিয়ার হার শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে, ক্ষিন্ধ সেসকল গৃহত্যানী 
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জিপি 


চিত 


সাধু সঙ্গ্যাসীরই সাজে, সাধারণের পক্ষে তাহা! বড় ঢঞ্ধর। বিশেষতঃ 
ইহ! উপবুক্তরূপে অনুষ্টিত না হইলে নানাবিধ ছঃসাধ্য রোগোৎপন্ধির 
সম্ভাবনা! । প্রমযোগী .. শঙ্করাচার্ধ্য অস্তর প্রয়োগ দ্বার যেরূপ নাড়ী 
*শোধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকরণ লিখিত ফইল। ইহাই 
সকলের পক্ষে সুলভ । 

আগে আসন অভ্যাস করিতে হয়; আমন সিদ্ধি হইলে, তারপরে নাড়ী- 
শোধন করিতে হয়। 

স্থিরভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃদ্ধানুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাগাপুট 
অল্প চাপিয়। বাম নাসিক] দ্বারা যপাঁশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে এবং 
বিলুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম 
নাসিক! বন্ধ করতঃ দক্ষিণ নাসিক! দ্বার! বায়ু ছাড়িয়া দিবে; আবার 
দক্ষিণ নাসাদ্বার। বায়ু গ্রহণ করিয়া ষণাশক্তি বাম নাসিকা দ্বার! ওঁ বায়ু: 
গ্রহণ করিবে, কিন্তু গ্রহণ কর! সমাপ্ত হইলে রেচন করিতে বিন্দুমাত্র ' 
কালও বিলম্ব করা উচিত নহে। প্রথম 'মভ্যাসকালে প্রতিবারে এইরূপ ' 
যে একবার, তাহার তিনবার করিতে হইবে । তার পত্নে তিনবার সুন্দর- 
রূপ অভ্যাস হইলে পাঁচবার, তারপরে সাতবার করিতে হয়। , 

, সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যে এই প্রকার একবার উষাকালে, একবার | 
মধ্যাককালে, একবার সায়াহ্ন সময়ে এবং একবার নিশীখ সময়ে__শ্রই | 
চারিবার ওঁ ক্রিয়া করিতে হইবে। প্রত্যহ নিরমিতরূপে চারি সময়ে 
যত্ত্ের সহিত অত্যাস করিতে পাঁরিলে এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলাত | 
হইবে । কাহারও দেড় ছুই মাস সময়ও লাগিতে পারে। | 

নাড়ী 'শোধনে সিদ্ধিলাত করিলে দেহ খুব হাল্কা বোধ হইবে ।! 
আলম্ত, জড়ত৷ প্রভৃতি দূরীভূত হইবে । মধ্যে মধ্যে আনন্দে মন পূরিয়! 
উঠিবে এবং সময় সময় সুগন্ধে নাসিক! পূর্ণ হইবে । এই সকল লক্ষণ 


rrr terete Ne জিভ ভিসি জিকা লৈ লালি 
) 
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ফি ৯ জনি তা ঠা রি ঠা ধস পি 


প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, নাড়ী-শোধন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন 
পশ্চাছজ যে ফোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 


মনঃ স্থির করিবার উপায় 


মনঃ স্থির না হইলে কোন কাজই হয় না। যম, নিয়ম, আসন॥ গ্রাণা- 
সাম ও ভৃচরী, খেচরী মুদ্রাদি যত কিছু অনুষ্ঠান, সকলেরই উদ্দেন্ত-_চিত-' 
বৃত্তি নিরোধপূর্র্বক মনোজর । মদমত্রমাতজসদৃশ প্রমত্ত মনকে বশীভূত 
কর! লুকঠিন; কিন্তু উপায় আছে। 
বাহার যে আসন অভ্যাস আছে, সে সেই আসনে উপবেশনপূর্ববক 
মন্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদয় সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সোজ। করিয়া 
বসিবে। পরে নাভিমগুলে দৃটিস্থাপন পূর্ববক কিছুক্ষণ নিমেযোন্মেষ-বর্জিত 
ছইয়| থাকিবে। নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে নিশ্বাস ক্রমে যত 
ছোট হইবে, মনও তত স্থিরতা! প্রাপ্ত হইবে । এই ভাবে নাভির প্রতি 
দৃষ্টি ও মন রাখিব! বসিলে কিছুক্ষণ পরে মনঃ স্থির হইবে । মনঃ স্থির 
করিবার এমন কৌশল আর নাই | অপিচ 
ঘত্র যত্ৰ মনে! যাতি ব্রক্গণস্তত্র দর্শনাং । 
মনসো ধারণবৈঞ্চ ধারণ! সা পর! মতা ॥ 
স্জিপঞ্চাজ যোগ 
* ইষ্টদেবের চিন্তা বা কোন ধ্যান-ধারণায় মন নিযুক্ত করিব! সময়ে মন 
ঘি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হখয়াতে চিত্ত স্থির করিতে ন্‌! পার, তবে মন যে বিষয়ে 
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মর্ম পি পি পি সস সি সস 


ধাবিত ধাৰিত হইবে, সেই বিষয় আত্মান্থুতষে সূমরস বোধে সর্ধত্র ইষ্টদেব অথবা 
ব্ৰহ্মময় ভাবিয়া চিত্ত ধারণ! করিবে । এইরূপ করিলে বিষয় ও ইষ্টদেবতা 
কিংবা বিষয় ও ব্ৰহ্ম অভিন্ন-_-একবোধে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়! অতি 
*সত্রেই। কৃতকাৰ্ধ্য হইতে পারিবে। এই উপায় ব্যতীত চিত্ত জয় করিবার 
সুগম পদ্থ৷ ও সহজ উপায় আর কিছুই নাই । যে ব্যক্তি আপনাকে ও 
জগতের সমস্ত পদার্থ ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন ভাবে এবং তাঁহাকেই অদ্বিতীয় 
স্বরূপ ভাবনা করে, মুক্তি তাহার করতলগত। এই ছুই উপার 


ব্যতীত 
ত্রাটক-যোগ 


Ee 
অভ্যাস করিলে সহজেই মনঃস্থির তয় এবং নানাবিধ শক্তি লাভ হইয়া 
থাকে ; . অভ্যাস করাও সহজ । বথা-- 


নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্‌! সূহ্ষমলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েং। 
যাবদশ্রনিপাতঞ্চ ত্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
স্থিরভাবে সুখে উপবিষ্ট হইয়া ধাতু কিংবা! প্রন্তরনিশ্মিত কোন সুশ্ম: 
দ্রব্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া! নির্ণিনেয নয়নে চাহিয়! থাকিবে । উীরূপ চাহি, 
থাকিবার সময় শরীর ন! নড়ে, মন কোন প্রকার বিচলিত না হয়__এই: 
রূপে যতক্ষণ চক্ষু দিয়া জল ন! নড়ে, ততক্ষণ চাহিয়া থাকিবে । অত্যাস- 
ক্রমে বহু সময় গুঁর্প চাহিয়া থাকিবার শক্তি জন্মিবে। 
জন্বয়ের মধ্যস্থ বিন্দুকেক্জে দৃষ্িপূর্বক একাগ্র হইয়! যতক্ষণ চক্ষুতে জল 
না আইসে, ততক্ষণ থাকিতে থাকিতে ক্রমে দৃষ্টি এঁস্থলে আবদ্ধ হয়। 
এরগ হলে ত্রাটক সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
১১ 
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সত পিজা Sr 


আটিক সিদ্ধ হইলে, চক্ষুর দোষ নষ্ট হয়, নিত্রা-তন্্াদি আয়তীভূত হর 
ও চক্ষুর রশ্িনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া খাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বে 
মেস্মেরিজ স্‌ (71513512515) তাহা ত্রাটকষোগেয়ই একটু আভাস মাত্র । 
ত্রাটকযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, মেস্ষেরা ইজ, অতিসহজে করা বার । তবে 
পাশ্চাত্য মেস্মেরিজ-স্‌ স্তার ত্রাটকযোগে অনেক ব্যবধান । কেননা, 
মেস্মেঝিঞম্কাঁরী জানে না যে কি দিয়! কি হইতেছে, কিন্তু ভ্রাটকযোগী 
মোহিষ্ণুর এবং নিজের সকল সংবাদই রাখে । ত্রাটক সিদ্ধ হইলে হিংস্র 
জন্ধগণ পৰ্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে। 

একদ| আমার যোগশিক্ষাদাতা৷ মহাপুরুষের সহিত পার্বত্য বনভূমিতে 
ভ্রমণ করিতেছিলাম ; সহসা একট! ব্যান্ত আমাদের সন্মুখীন হইল” আমি 
তে! ব্যাত্র কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় ব্যস্ত ছইর! উঠিলাম, মহা পুরুব 
আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার চক্ষুযুগলকে ব্যাঘের চক্ষুদ্বয়ের 
অভিমুখে ঠিক সমস্ত্রপাত-ক্রমে স্থাপিত করিয়া আপনার নেত্ররশ্মি সংযত 
করিলেন। ব্যাগের একপদ অগ্রসর হইবার ও ক্ষমতা হইল না; সে 
চিতরপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হুইয়! লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, সহাপুরুষ 
যতক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ না৷ করিলেন, ব্যাস্রটা ততক্ষণ স্থিরভাবে দীড়াইয়! 
রহিল) তাহার চক্ষু হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপন্থত করিবামাত্র ব্যাত্রটী দ্রুত 
বনমধ্যে প্রবেশ করিল, আর আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না । পরে 
মহাপুক্ষষ আমাকে ত্রাটকযোগের শক্তিসন্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। 
ত্রাটকষোগ অভ্যাস করিতে পারিলে সহজে লোককে নিদ্রিত, বশীতৃত ও 
ইচ্ছামত কাৰ্য্যে নিয়োগ কর! যাইতে পারে। 


টি হব ০১ 


কুগুলিনী চৈতন্যের কৌশল 
দি | 

কুণ্ডালনী তত্বেই বলা হইয়াছে যে, কুগুলিনী চৈতন্ত না হইঞ্জে তপ- 
জপ ও সাধন-ভঙজন বৃথা । কুণ্ডলিনী অচৈতন্ত থাকিতে মানবের কখনই 
প্রকৃত জানের উদয় হইবে না। মানবজীবনে প্রধান কাধা ও যোগসিদ্ধির 
উপায়--কুগুলিনীর চৈতন্ত সম্পাদন । যতগুলি সাধন আছে, সকলই কুণ্ড- 
লিনী চৈতন্ত কুরিবার জন্ত। সুতরাং সর্বাগ্রে বন্ধের সহিত কুগুলিনী* 
চৈতন্ত কর!» কর্তব্য। মৃলাধারপদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়সুলিঙ্গকে সার্ধ 
ত্রিব্ায়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্পিনীর আকারে নিদ্রিতা আছেন । ' বাবৎ 
তিনি দেহে নিদ্রিতাঁ থাকেন, তাবৎ মানব পশুবৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, 
তাবৎ কোটি কোটি যোগাত্যাস দ্বারাও জ্ঞান জন্মে না। যেনন চাবি 
দ্বার! কুলুপ খুলিয়! '্বার উদ্ঘাটিত করা যায়, তেমনি কুণ্ডলিনীশক্তিকে 
জাগরিত করিয়া মূর্ধাদেশে সহশ্রার পদ্মে আনীত করিলেই ব্রহ্দদ্বার ভেদ 
হইয়া ব্ৰহ্রন্ধ পথ উন্মুক্ত ₹য়। ইহাতেই মানবের দিব্যজ্ঞান লাভ 
হইয়া থাকে । 

ব্রামপায়ের গোড়ালী দ্বার যোনিদেশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দক্ষিণ পদ ঠিক, 
সেজ| ও সরলভাবে ছড়াইক! বসিবে, তৎপর এ দক্ষিণ পদ হুই ভাত দিয়! 


. সজোরে চাপিয়! ধরিবে এবং কণ্ঠে চিবুক স্থাপিত করিয়! কুম্ভক দ্বার! বায়ু 


রোধ করিবে । পরে প্রাণায়ামের প্রণালীক্রমে ধীরে ধীরে এ বায়ু রেচন 
করিবে। দণ্ডাহত সর্প ষেমন সরলভাব ধারণ করে, তেমনি এই ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানে কুগুলিনীশক্তি খজু আকার ধারণ করিবেন। | 
বিতবতপ্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, কোমল, শ্বেতবর্ণ বৃক্ষ বস্ত্র থারা 
নাত্তিদেশ বেষ্টিত করিয়। কটিস্ুত্র বার! আবদ্ধ করিয়! রাখিবে। পরে ভম্ম- 
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০ 


দ্বারা গাত্র লেপন করতঃ রতঃ গোপনীয় গৃহমধ্যে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়! 
উত্তর নাসাপুটঘারা প্রাপবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্কাক অপান বায়ুতে 
যুক্ত করিবে এবং যে পর্য্যন্ত সুযুয়াবিবরে বায়ু গমন করিয়। প্রকাশিত ন! 
হয়, সে পর্যন্ত ক্রমশঃ অশ্বিনীমুদ্রা হার গুহদেশকে আকুঞ্চিত ও 
প্রসারিত করিবে । এইরূপ বন্ধস্বাস হইয়া কুম্ভকষোগধার! বায়ুরোধ 
করিলে কুলকুণুলিনীশক্তি জাগরিত! হইয়া স্বযুয়াপথে উর্দ্ধে গমন 
করিবেন। 

গুঁক্নপ ক্রিয়ায় কুপ্ুলিনী জাগরিতা হইলে যোনিমুদ্রাযোগে উত্থাপন 
করাইতে হয়। মূলাধার হইতে ক্রমে সমস্ত চক্রগুলি ভেদ করতঃ সহজ্র- 
দণপথে উঠিয়া পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও এফীভূত হইলে তাঁহাদের 
সামরস্ত-সম্ভূত অমৃত দ্বার! শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। সেই সময় সাধক 
সমস্ত জগৎ বিস্বত ও বাহজ্ঞানশৃন্ভ হইয়! যে অনির্ব্বচনীয় অপার আনন্দে নগ্ন * 
হয়, তাহা! নিজে অন্গতব ভিন্ন লিখিয়া ব্যক্ত কর! বায় না। স্ত্বীসংসর্গে 
শরীরে ও মনে যেরূপ অনির্দেত্ত আনন্দ অনুভব হয়, তদপেক্ষ! কোটা কোটা 
গুণ অধিক আনন্দ হুইয়! থাকে । সে অব্যক্ত .ভাব ব্যক্ত করিবার মত 
ভাষা নাই |* 

কুগুলিনীশক্তিকে কিরূপে উত্থাপন করিতে হয়, তাহা মুখে বলিয়া না 
দেখীইয়া দিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, স্থৃতরাং সে গুহ্‌ বিষয় 
অকারণ সাধারণ্যে প্রকাশ কর! বৃথ!। সাধক কেবলমাত্র কুণগডুলিনী 
শক্তিকে চৈতন্ত করার জন্তু প্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। কুগুলিনী 
চৈতন্ত করিবার আর একটা সহজ উপাক্স আছে। তাহ! এই 

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়! হৃদয়ে দৃঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিবে, পরে 


* ফিরাঃপ কুগুলিনীকে উত্থাপিত করিতে হয়, তাহার ক্রির মৎগ্রগীত "জানী গুরু” 
গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 


চি 
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হাত ছুইটি সম্পুটিত করিয়া ছুই হাতের কনুই ( অর্থাৎ বাহুমধ্যভাগ ) 
হৃদয়ে দৃঢ়রূপে রাধিয়! নাতিদেশে বায়ু ধারণ করিবে এবং পুহৃদেশকে 
১ অঙ্গিনীমুদ্রা দ্বার সন্কুচিত-প্রসারিত করিতে থাকিবে । এইরূপ নিত্য 
অভ্যাসে কুগুলিনী শীঘ্রই চৈতন্ত হইবে। ৬ 
কুগুলিনী চৈতন্য হইর! স্ুযুয্না-নাল মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধক স্পষ্ট 
অসুভব করিতে পারে। সেই সময় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ড মধ্যে পিপীলিকা 
পরিভ্রমণের স্তা্ন সির্‌ মির করিবে। 


লয়যোগ সাধন 
শপ (১)শ 

যাহাদের সময় অল্প এবং যোগের নিরম পালনে অক্ষম, তাহারা পূর্বে কত 
প্রকারে কুগুলিনী চৈতন্ত করিয়া পশ্চাল্লিখিত যে কোন লয়যোগ সাধন 
করিলেই চিত্ত লয় হইবে। বাহুলাভয়ে বিস্তৃততাবে লিখিতে পারিলাম 
না। তবে যে কয়নটী লয়সঙ্কেত লিখিলাম, ইহার মধ্যেবে-কোন এক প্রকার 
অনুঠান করিয়া মনোলয় করিবে। ইহ! অতি সহজ, স্বল্লায়াসস।ধ্য এবং 
শী ফলগ্রদ। 

১। মূলাধারচক্র তগাক্ৃতি ; এই চক্রে স্বয়ভূলিজে তেজোরূপা! কুণ্ড- 
লিনীশক্তি সার্ধত্রিবলমা কারে বেন করিয়া অধিঠিতা আছেন। এ 
জ্যোতির্ময় শক্তিকে জীবরূপে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও মুক্তি হুইয়া থাকে । 

২ সবাধিষঠান চক্রে প্রবালাহুরসদৃশ উদ্ভীয়ান নামক লীঠোপরি কুণ্ড- 
লিনীশক্তিকে চিন্তা করিলে মনোলয় হয এবং জগৎ আকর্ষণের শক্তি 
জন্মে। 
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৯ টি দি পর লি টি সি সরা সি NIN কি পন পাত 


৩। মণিপুর চক্রে পঞ্চাবর্তবিশিষ্ট বিছান্থরণী চিৎস্বরূপ। ভূঞ্জগীশত্কির 
[ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্বসিদ্ধিতাজন হয়। 
(৪ অনাহত চক্রে জ্যোতিঃস্বরূপ হুংসকে ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও 
জগৎ বশীভূত হয়। 
৫ বিশু্ধচক্রে নির্মল জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে, সর্বসিদ্ধি য় 
১. ৬ তালুমুলে ললনাচক্রকে ঘট্টিকান্কান ও দশমন্ধার মার্গ কছে। এই 
' চক্রে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়। 
৭। আজ্ঞাচক্রে বর্তুলাকায় জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। রর 


৮1 বরদ্ধরন্ধে, অষ্টম চত্রস্থিত হুচিকার অগ্রতুল্য ধূত্রাকার লালন্ধর 
নামক স্থানে ধ্যানদ্বারা চিত্তলয় করিলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। 

৯। সোমচক্রে পূর্ণ সচ্চিজ্পা অর্ধশক্তিকে ধ্যান করিলে মনোলয় ও 
মোক্ষপদ লাত হয়। 

এই নবচক্রের মধ্যে এক একটী চক্রের ধ্যনিকারী সাধকগণের “সিদ্ধি ও 
যুক্তি করতলগত। কারণ তাহারা জ্ঞাননেত্র দ্বারা কোদগুহ্বয় মধ্যে 
কা্বতুব্য গোলাকার ব্র্ধলোক দর্শন এবং অন্ধ বরঙ্মলোকে গমন করেন LL 
কুষ্বপোরুনাদি খযিগণ নবচক্রে লয়যোগ সাধন করিয়া যনদণ্ড-থণ্ডন পূর্বক 
ব্ৰহ্ধলোকে গমন করিয়াছিলেন। যথা 


কৃষদৈপায়নাসৈস্ত্ সাধিতো লয়সংজ্জিতঃ। 
নবস্বেব হি চক্রেযু লয়ং কৃত্ব। মহাত্মভিঃ ॥ 


- যোগশাস্তর 
* অর্থাৎ বেদব্যাসাদি মহাস্মাগণ নবচক্রে মনোলয় করিয়া লয়যোগ সাধন 
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ফরিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও বছবিধ লয় ও লক্গ্যযোগসক্কেত শাস্ত্রে 
উক্ত আছে । যথা 

১*। পরম আনন্দের সহিত দ্বীন হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবতাযর মুর্তি ধ্যান! 
ফরিলে আত্মলীন হুয়। 

১১। নির্জনস্থানে শববৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়! একা প্রচিত্তে নিজ . 
দক্ষিণ পদাঙ্গুঠের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া ধ্যান করিলে শীঘই চিত্ত লয় হয় । ' 
ইহা! চিত্ত লয় করিবার প্রধান ও সহজ উপায়। রঃ 

চিৎ হুইয় শয়ন করিয়া নিপ্রিত হইলে, অনেক লোককে “মুখচাপায়” 
ধরে। তখন বোধ হয়, যেন বুকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া আছে, : 
শরীর ভারী বোধ হয়, ভয়ে চীৎকার করিতে গেলে স্পষ্ট কথ বাহির ন1:ঃ 
হইয়া গেঁ। গে! শব্দ করে। ইছাতেই লয়যোঁগের আভাস পাওয়া যায় । 

১২। জিহ্বাকে তালুমূলে সংলগ্ন করিয়া উর্ধগত করিয়া রাখিবে। , 
ইহাতে চিত্ত একাগ্র হইর়! পরসপদে লীন হয়। 

১৩। নাঁসিফোপরি দৃষ্টি স্থির করির! দ্বাদশ অঙ্গুলি পীতবর্ণ কিন্বা:' 
অষ্টাঙ্ুল রক্তবর্থ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে চিত্তলয় ও বায়ু স্থির হয়। : 

১৪। ললাটোপরি শরচন্দ্রের স্ায় শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে, ! 
অনোলয় ও আমু বৃদ্ধি হয়। 

, ৯৫। দেহমধো নির্বাত নিফল্প নীপকলিকাত স্কায ন জ্যোতিঃ 
ধ্যান কমলে জীব মুক্ত হয়। 

১৬। ভ্রদ্বন্ন মধ্যে সুর্ধ্যের সায় তেজঃপুঞ্জ ধ্যান করিলে ঈশ্বর সন্দ্শন 
লাভ হয়। 

ইহার মধ্যে যাহার যেরপ ক্রিয়াটী সুবিধা বোধ হয়, সে সেইকূপে : 
মনোলয় করিবে। 
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শব্দই ব্ৰগ্ম। স্থষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষমূর্ঠিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ | 
মাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্বব্যাপী ত্যোতিঃ আত্ম! 'অতেদ- 
ভাবে নাদবিন্দুরূপে প্রকাশমান হুন। বিন্দু পরম শিব আর কুগুলিনী 
নির্বাণকলারূপ ভগবতী ত্রিপুর1 দেবী স্বয়ং নাদরূপা, যথা. 
আসীদ্বিন্দুস্ততে! নাদে। নাদাচ্ছক্তিঃ সমুস্তবা 
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রপা পরমা কলা ॥ ' 

-_বায়বী সংহিতা 

আদি প্রকৃতি দেবীর নাম পর! প্রকৃতি ; সুতরাং পর! প্রকৃতি আস্তা- 

| শক্তিই নাদরূপা ॥ এই প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাতৃতের সৃষ্টি হয়। প্রথমে 
আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশের গুণ শব্দ, অতএব সৃষ্টির পূর্বে শব্দ উৎপন্ন 
: হইয়াছে । শব্দ হইতে ক্রমে অন্তান্ত মহাভূত এবং এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন 
' হয়। এই জন্য শান্্কারগগ “নাদাত্মকং জগৎ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
তবেই দেখ, শব্ধ কি প্রকার ক্ষমতাশালী ! যোগবলশালী খাধিগণের হৃদয় 
হইতে শব্দ গ্রধিত ও মন্ত্ররূপে উিত হইয়া এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
বীর্য্যশালী হইক্ছে । শব্দ দ্বার! না হয় কি? একজন বয়ন্তগণের সহিত 
.'আমোদ-আহলাদে মত রহিয়াছে, এমন সময় যদি অদূরে করণ ক্রন্দনধ্বনি 
উত্থিত হয়, তবে কখনও স্থিরচিত্তে আমোদে মত্ত থাকিতে সক্ষম হইবে 
না। আমি একজনকে ভালবাসি না, সে বদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে 
আমার স্তব করে, নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে ৷ শব্দেই সকলে 
পরম্পর আবদ্ধ । কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রনপের গুণ গুণ্‌ ধ্বনি 
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কর্ণগোচর হইলে মনে কোন এক অঙ্গানা আকাঙ্ষ। জাগিয়! উঠে, কোন্‌ 
জন্-জগ্মাস্তরের পুরাতন কাহিনী মনে আইসে। আবার মেঘের গুরু-গ্ুরু; 
গর্জন, ময়ূয়ের কেকারব, ইহু! শ্রবণে অন্ত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় ; ৷ 
মন কোন্‌ অমূর্ত প্রতিমার মূর্ঠি স্থাপন করিয়! ফেলে । শব্দহ সঙ্গীতের 
প্রাণ; তাই গান শুনিয়া লোক আত্মহারা--পাগলপার! হইয়া যায়? 
শব্দে জীব মোহিত হয়, শবে বিশ্ববন্ধাণ্ড সংগঠিত ; হরি এবং হরও নাদ 
হইতে অন্ভিন্প নহেন। 


ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ। 
নাদরূপং পরং জ্যোতিনণদরূপী পরে! হরিঃ ॥ 
নাদের মস্ত নাই, অসীম, অপার । তাই হিন্দু-শান্তরকর্তব। বলিয়াছেন__ 
নাদাক্ধেস্ত পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী । 
অগ্ভাপি মজ্জনভয়াৎ তুস্বং বহতি বক্ষসি ॥ 
কথাট! প্রকৃত বটে। নাদামুসন্ধ।ন'কারী তত্বজ্ঞানী যোগী এ কথার 
সত্যতা উপলদ্ধি করিতে পারেন। নাদরূপ সমুদ্রের পরপার যখন সরস্বতীর 
অজ্ঞাত, তখন মৎসদূশ সামান্ত ব্যক্তির নাদের স্বরূপ বুঝাইতে যায়া 
‘বিড়ম্বন! মাত্র। 
নাদের অন্ত নাম পরা । . এই পর! মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে পস্যস্তী, 
হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈখরী। 
আহেদমান্তরং জ্ঞানং স্বক্মবাগাত্মন! স্থিতম্‌। 
ব্ক্তয়ে স্বস্ত রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ততে ॥ 
স্বাক্যপদীয় 
সুষমা, বাগাত্মাতে অবস্থিত আবস্তরজ্ঞান, স্বীয় রূপের অতিব্যত্ত্র্থ 
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শৰরপে বৈখরী অবস্থায় নিবন্ধিত হইয়া থাকে। অথাৎ আমাদের 
হুঙ্ বাগাত্মাতে যে আস্তরজ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনের মধো কোন 
ভাবের উদয় হইলে সেই অব্যক্ত আস্তরজ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়! বৈখয়ী অবস্থায় 
মুখে প্রকাশ পায়। 

মূলাধার পদ্ম হইতে প্রথম উদ্দিত নাদর্ূপ বর্ণ উথিত হুইয়া হৃদয়গামী 
হইয়াছে । যথা 


স্বয়ং প্রকাশ্ঠা পশ্যস্তী সুযুয়ামাশ্রিত। ভবেৎ। K 
সৈব হুৎপক্কজং প্রাপ্য মধ্যম! নাদরূণিণী ॥ 


হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে এই নাদ স্বতঃই উত্থিত হইতেছে । অন্+ 
আহৃতস্অনাহত ; অথাৎ বিনা আঘাতে ধ্বনি হয়, এই বলিয়া হৃদয়স্থিত 
জীবাধার পন্সের “অনাহত” নাম হইয়াছে। সদগুরু অভাবে এবং নিজের 
মন অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বিষয়বিমূঢ় বিধায় ও নাদধ্বনি উপলব্ধি করিতে 
পারে না। স্ুর্ুতিবান্‌ সাধকগণ লিখিত কৌশল অবলম্বনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
করিলে ম্বতঃ-উখ্িত অশ্রতপূর্ব অলোকসামান্য অনাহত ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া অপার্নিব পরদানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় অতি 
সহজে ও শীঘ্রই মনোলয় কর! যার এবং মুক্তিপদ লাভ হয়। 

যত প্রকার লয়যোগ আছে, তন্মধ্যে এট নাদসাধন প্রধান। ক্রিয়াও 
অতি সহজ এবং সুখসাধ্য। শিবাবতার শঙ্কর[চাধ্য বলিয়াছেন 


নাদানুসন্ধানং সমাধিমৈকং মন্।মহে অন্ততমং লয়ে! নাম । 
যণানিয়মে সাধন করিলে নাদধ্বনি সাধকের শ্রুতিগোচর হয়, এবং 


সমাধিভাবে পরষানন্দ উপভোগ করিতে পারে । এই নাদতত্ব ধিনি অদগত 
আছেন, তিনিই প্রহ্ৃত যোগী গুরু ॥ যথা রর 
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যো বা পরাঞ্চ পশ্যন্তীং মধ্যমামপি বৈখরীম্‌। 
চতুষ্টয়ীং বিজানাতি স গুরঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 


-_ন্বচক্রেখর 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরা, পশ্ন্তী, মধ্যমা! ও বৈথরী ্রসৃতি নাদতন্ব 
সম্যক জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত গুরু? এইরূপ গুরুর নিকট 
যোগোপদেশ লইয়া সাধন করিবে ; নতুবা ভড়ং-ভাড়ং দেখিয়া বা রচন- 
বচন শুনিয়া তুলিলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে । 


নাদর্টত্বের যেটুকু আভাস দিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ অবস্থাই বুঝিতে 
পারিবে যে, নাদই আস্তাশক্তি। পূর্বেও অন্তান্ত শীর্ষকে বলিয়াচি, তপ, 
জপ বা! সাধন-তজনের মুখ্য উদ্দেপ্ত--কুগ্লিনী-শক্তির চৈতন্য সম্পাদন। 
অতএব শৈব, বৈষ্ণব বা গাণপত্য প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায় গৌড়ামী 
করিয়া যতই বড়াই করুক, প্রকারান্তরে সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া 
থাকে। “শক্তি বাষ্ঠীত মুক্তি নাই”-_এই প্রবাদবাক্য তাহার সতাতা 
প্রমাণ করিতেছে । ধর্শ্বের মূলতত্ব কয়টি লোক জানে? জানিলে আর 
গোড়ামী কক্ষিয়! নরকের পথ পরিষ্কত করিতনা। আমি জানি, 
রৈষ্ণসগণের মধ্যে অনেকে শক্তি মুত্তিকে প্রপাম এবং তৎনিবেদিত 
প্রসাদাদি গ্রহণ করেন ন॥ কি মুর্খত| ! প্রকৃতি পুরুষ এক । সুতরাং 
ভগবান এবং ছর্থা-ক!লী প্রভৃতি সকলেই অতিন্ব--এক। কষ, বিষ্ণু, 
শিব, কালী, দুর্গাডি সকলকেই অভেদভাবে এক জ্ঞান না করিলে 
সাধনার ধারেও যাইবার উপায় নাই । শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ 


নানাভাবে মনো যস্ত তস্য মোক্ষে। ন বিদ্যতে ! 
বহার মন ভেদজ্ঞানযুক্ত, তীহার মুক্তি হয় না। আবার দেখুন = ' 
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নানা অন্তে পৃথক্‌ চেষ্ট। ময়োক্তা গিরিনন্দিনি । 
এঁকাজ্ঞানং যদা দেবী তদ! সিদ্ধিমবাপ্ুয়াৎ ॥ 
-_মহানির্ববাণতন্ত্র, ৬ পৃঃ 
হে গিরিনন্দিনি, নান! তন্ত্র আমি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়াছি; যে ব্যক্তি 
তাহা এক ভাবিয়। অভিন্ন জ্ঞান করিবে, তাহার সিদ্ধি লান্চ হইবে। 
মহাদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন 
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তিহ্ান্তায় ' কল্পতে । 
হে দেবী! শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-কামনা হান্তজনক ও বৃথ!। এই 
শক্তি বৈরাগীদিগের মহিমান্বিত! মাতাজী মহাশয়ারা নহে; সেই নির্বাণ- 
পদ-বিধাক্লিনী আতস্াশক্তি ভগবতী কুণ্ডলনী। ইহার স্বরূপ তন্ব-বর্ণন! 
সাধ্যাতীত। 
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদসদ্বাধিলাত্মিকে। 
তন্তু সর্ববস্ত যা শক্তি সা ত্বং কিং স্তয়সে তদা! . 
চণ্ডী 
জগতে সদসৎ যে কোন বস্তুর শক্তিই সেই আতস্তাশক্তির শক্তি-হরূপ!।। 
সুতরাং সেই সুমা তিসুক্ষ! পরা ব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী কুল-কুঠারঘাতিনী কুল- 
কুগুলিনী শক্তির স্বরূপশক্তি বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই । অতএব 
পাঠকগণের মধ্যে ধশ্মের গোৌড়ামী পরিত্যাগ করিয়। সেই চতুর্বরস্বরূপ, 
থেচরীবাযুরূপা, সর্বশক্তীম্বরী, মহাবুদ্ধিপ্রদায়িনী, মুক্তিদাক্জিনী, প্রস্থপ্যা 
ভূ্গাকারা কুগুলিনী শক্তির আরাধনা করা সকলেরই কর্তব্য । 
পরাপ্রক্ৃতি আস্তাশক্তিই নাদরূপা । সুতরাং হন্দেশে জীবাধার পদ্প 
হইতে স্বত-উতিত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধকগণ প্রমানন্দ ভোগ 
ও মুদ্তিপথে অগ্রসর হইবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন-_. 
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ইন্স্রায়াণাং মনে! নাথো মনোনাথস্ত মারুতঃ। 
মারুতস্ত লয়ে। নাথঃ স লয়ে নাদমাশ্রিতঃ ॥ 
--হঠযোগপ্রদীপিক। 
মন ইন্্িয়গণের কর্তা, কারণ মনঃসংযোগ না হইলে কোন ইন্জিয়ই! 
কাৰ্য্যক্ষম হয় ন|। মন প্রাণবায়ুর অধীন। এজন্ত বায়ু বশীভূত হইলেই 
মন লয় প্রা হয়। মন লয় হুইয়া নাদে অবস্থিতি করে। নাদ অর্থে 
অনাহত ধ্বনি। যে পৰ্য্যন্ত না জীবাত্ম৷া ও পরমাস্মার সংযোগ প্রাপ্ত হয়, 
মেই পর্ধাস্ত অনাহত ধ্বনির নিবৃত্তি হয় ন! । যোগের চরম সীমায় জীবাস্মা 
ও পরমা একীভূত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে এ অনাহতধ্বনি 
গরব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে 
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তি ন সংশয়ঃ ৷” 
- শোগতারাবলী 
অতএব অক্রতপূর্ণ অনাহত নাঁদ শ্রবণ করিলে জীবের মুক্তি হইয়! 
থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "আশা করি, পাঠকগণ এইসকল অবগত 
হইয়! দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাদসাধনে প্রবৃত্ত হইবে । নাদ্সাথনেনর 
সহজ উপায় এই 
* পূর্বোক্ত হে কোন কৌশলে কুপ্তর্শলনী চৈতন্য ও ব্রন্ধমার্গ পরিষ্কার 
হইলে নাদ্র-সাধন আরম্ভ করিবে। 
প্রথমতঃ ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিক! দ্বারা অল্পে অল্লে বায়ু আকর্ষণ 
ফরির! ফুন্ফুসে বায়ু পূর্ণ করিতে হুইবে। এ সময়েই নায়ুপ্রভাবে মনঃ- 
সংযোগ করিয়া তাবিতে হইবে, যেন এ স্নায়ুপ্রবাহটী ইড়ানাড়ীর ভিতর 
দিয়া নিয়দিকে নামিয়া! কুগুলিনী-শক্তির আধারভূত মূলাধার-পদ্মের সেই 
ত্রিকোণদীঠের উপর দৃঢ়রপে আখাত করিতেছে। এইরূপ করিয়া ও 
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াপ্রবাহকে ফিরৎণের ভঙ্গ প্র স্থানেই ধারণ কর। তদনস্তর চিন্তা 
কর যে, সেই সমন্ত সায়বীয় শক্তি-প্রবাহকে শ্বাসের সহিত অপর দিকে 
টানিয়া লইতেছে। তৎপরে দক্ষিণ নাসিক! দ্বার! ধীরে ধীরে বায়ু রেচন 
ফরিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রত্যহ উষাকালে একবার, মধ্যাহুকালে 
একবার এনং সায়ংকালে একবার করিতে হইবে । অর্ধরাত্রিকালে 
রূপে কুস্ফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়! লইয়া! উভয় হস্তের বৃদ্ধানুষ্ঠদ্বয় দারা 
কর্ণরন্কূযুগল বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে । যষথাশক্তি ধারণ করিয়া 
অল্পে অল্পে রেচন করিবে । পুনঃ পুনঃ ধারণ করিতে 'করিতে ক্রমাভ্যাসে 
দক্ষিণ কর্ণে শরীরাত্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে । 

যে কুগুলিনী চৈতন্ত বা এসকল ক্রিয়া গোলযোগ মনে করে, তাহার 
পক্ষে আরও সহ'জ উপায় আছে। বগা 


নাত্যাধারে। ভবে যষ্ঠস্তত্র প্রাণ সমভাসেৎ। 
স্বয়মুৎপদ্ভতে নাদে! নাদতো মুক্তিরস্ততঃ ॥ 
--যোগত্বরোদয় 
যোগসাধনোপযোগী স্থানে যে কোন আসনে মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড 
সোজা করিয়া উপবেশন পূর্বক একা গ্রচিত্তে ও নিশ্চিন্ত মনে নাতির প্রতি 
একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে.। এইরূপ নাভিস্থানে দৃষ্টি ও মন রাখিলে ক্রমে 
নিঃশ্বাস ছোট হইয়। কুস্তক হইবে প্রত্যহ যত্নের সহিত দিবারাত্রির মধ্য 
তিন চারিবার এরূপ অভ্যাস করিলে কিছুদিন পরে স্বয়ং নাদ উত্থিত 
হইবে। অল্পে অল্পে বায়ু ধারণা করিলে নাদধ্বনি অতি শীঘ্রই শ্রুতিগোচর 
হয়। 
এই ছুই রকম কৌশলের যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিণেই ক্কৃতকাধ্য 
হুইরে। প্রথমে বিল্লীরব অর্থাৎ বিবি পোকা! যেমন ভাবে ডাকে, 
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সেইরূপ শব্ধ শুনিতে পাইবে। তৎপরে ক্রমশঃ সাধন কারিতে করিতে . 
একে একে বংশীরব, মেধগর্জন, ঝশঝযী বান্তের ধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন, ঘণ্টা, 
হস্ত, তুরি, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাগ্ের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে 
পাওয়া ষায়। এইরূপ নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত 
হইতে পাকে। 
এইরূপ শব্ধ শুনিতে শুনিতে কখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কোন শব্দ, 
শুনিলে মাথা ঘুরিতে থাকে; কোন সময় ক্ঠকূপ জলপূর্ণ হয়; কিন্তু: 
সাধক কিছুতেই ভ্রক্ষেপ না করিয়া আপন কাধ্য করিতে থাকিবে ॥: 
মধুপানার্নী মধুকর যেমন প্রথমে মধুগন্ধে আকুণ্ট কইয়া থাকে, কিন্ত 
মধুপান স্তরিবাঁর সময় মধুর স্বাদে এরূপ নিমগ্ন হয় যে, তখন তাহার আর 
গন্ধের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য পাকে না। তন্রপ সাধকও নাদধ্বনিতে 
মোহিত না হইয়। শব্দ শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় করিবে। 


রূপ আরও অন্যাসে হৃদয়াভান্তর হইতে অভূতপূর্ব শব্দ ও তাহা 
হইতে এ দ্রুত প্রতিশব শ্রুতিগোচর হইবে । তখন সাথক নয়ন নিমীলিত। 
করিয়া! অনাহত পদ্পস্থিত বাণলিজ শিবের মন্তকে নির্বাত নিঞ্চল্প দীপ- 
শিখার জায় জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে । এরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনাহত 
পদ্মস্থ প্রতিধবনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিবে । 
অনাহতন্য শবন্য তস্য শব্দস্ত যো ধ্বনিঃ। 
ধবনেরন্তর্গতং জোতিজের্যাতিরন্তর্গতং মনঃ॥ + 
- গোরক্ষ-সংহিতা 
সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ময় ব্রন্মে সাধকের মন সংযুক্ত হইয়া 
ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরম পদে জীন হুইবে। তখন শব্দ রহিত এবং মন 
আত্মতন্বে মগ্ন হইবে ! সাধক সর্বব্যাধিবিমুক্ত ও তেজোবুক্ত হইয়। অতুল 
আনন্দ উপভোগ করিষে। সেই সময়ের ভাব ,অনির্ব্বচনীয় ! অবর্ণনীয় |! 
লেখনীয় !!! 


আরাম 


আত্মজ্যোতিঃ দর্শন 
ক তিক 

জ্যোতিঃই ব্রহ্ম । স্থষ্টর পূর্বে কেবল একমাত্র জ্যোতিঃ ছিল। পরে 
ভৃষ্টি আরম্ভ" চইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইতে এই, বিশ্ববহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ও বহ্ম- 

| জ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন হয়! ও 

সব্রঙ্গা স শিৰে! বিষুঃঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্‌। 

সর্বের ক্রীড়স্তি তত্রৈতৈ তৎসৰ্ব্বন্দৰিয়সম্তবমূ ॥ ' 
| সেই স্বগ্রকাশরূণী অক্ষর পরম জ্যোতিঃই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বাচা । 
[নিখিল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সেই জ্যোতিসধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং ইন্রিয়গ্রাহ 
ঘাহা কিছু, তৎসমস্তই ওঁ বহ্মজ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন। এই জ্যোতিঃই 
' আত্মারূপে মানব-নেহের অভ্যন্তরে সর্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। 
আত্মা ব্রহ্গরপ হইয়া মায়া-প্রভাবে বিধয়াসক্ত বলিয়া নিজকে নিজে 


জানেন না। পরম ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা সর্ধদেছেই বিরাজ করিতেছেন। 
যথা 


একে! দেবঃ সৰ্ব্বভুতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতাসন্তরাত্মা। 
কৰ্ণ্মাধ্যক্ষ: সব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীশ্চেত। কেবলে| নিগুণশ্চ ॥ 
-~ক্রুতি 
একদেব গরমাত্ম! সর্বতৃতে গূঢ় অধিষ্ঠিত । তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের 
অন্তরাত্মা, কর্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতাধিবাস, সাক্ষী, চৈতন্ত, ফেবল ও 
নিগুণ। যেমন হুদ্ধমধ্যে মাখন, পুস্পের অন্যন্তরে সুগন্ধ এবং কার্টে 
অগ্নি নিহিত থাকে, তঙ্জপ দেংমধ্যে আত্ম! অধিষ্ঠিত আছেন। 
" সফল মানবেরই প্রকান্ত ছুই চক্ষু ভিন্ন জার একটা গুপ্ত, নেত্র আছে। 
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সেই তৃতীয় নেত্রের নাম গুরুনেত্। যোগনাধন দ্বারা চিত্ত নির্শাল ও স্থির 
হইলে ওর গুরুনেত্র প্রকাশিত হয়, তখন ভূত ভবিষ্যৎ এবং বন্ধু ঘুরদরাস্তরের 
খঘটন! প্রত্যক্ষ করা বায়। অঁ গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু তারা আজ্ঞাচক্রোর্ডে 
কনিষ্পালম্বপুরীতে ঈশ্বর দর্শন বা ইষ্টদ্েব দর্শন কিন্ব। কুগুলিনীর ন্বরূপরূপ 
প্রতাক্ষ হুইয়া থাকে । এই জ্ঞাননেত্রধারাই দেহস্থিত ব্রন্গস্থরূপ পঠিমাত্বার 
স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ দর্শন কর! যায় । যথা 


চিদাত্মা সর্ববদেছেষু ছ্যোতীরূপেণ ব্যাপকঃ। 


তজ্জ্যোতিশ্চক্ষুরগ্রেষু গুরুনেত্রেণ দৃশ্যতে ॥ 
-ঘোগশান্ 
চিদাত্ম। জ্যোতিঃরূপে সকল দেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়৷ আছেন ? গুরুনেতর 
দ্বার! চক্ষুর অগ্রভাগে তাহ! দৃষ্ট হইয়া থাকে । দেই আত্মজ্যোতিঃ সর্বদা 
শান্ত, নিশ্চল, নির্মল, নিয়াধার, নিব্বিকার, নিব্বিকল্প, দীপ্তিনান্‌। ছচ্ধ 
মন্থন করিয়া! যেমন নবনীত উত্তোলন করা বায়, সেইরূপ ক্রি! অনুষ্ঠান 
দ্বারা আত্মদর্শন হইলে জীবের মুক্তিলাভ হুইয়! থাকে । অতএব সর্ব্ব-« 
প্রবত্বে আত্মদর্শন কর! কর্তব্য ; শাস্বাক্য এই 


আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবন্যুক্তে। ন সংশয়ঃ 


অর্থাৎ আত্মদর্শন মাত্রে মানবনিচয় নিশ্চয় জীবন্ক্ত হয়। অতএব 
সকলেরই আত্মজ্যোতিঃ দর্শন কর! উচিত। অন্তান্ত প্রকার যোগসাধন 
অপেক্ষা আত্মজ্যোতিঃদর্শনক্রিয়া সহজ ও নুখসাধ্য। সেই ব্রহ্ত্বরূপ 
জ্যোতি: দর্শনের উপায় এই 
যোগগাধনোপযোগী স্থানে, সাধক স্থিরচিত্তে যথানিয়মে আসনে 
(বাহার বে আমন উত্তদরূপে অভ্যাস আছে) উপবিষ্ট হইয়া, অহ্মরন্ধ স্থিত 
১২ 
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শুরাজে গুরুর ধ্যানান্তর প্রণাম করিবে । জ্থরুকপা ব্যতীত জ্যোতীরপ 
আত্মদশন-হক্স না। শাস্ত্রে কথিত আছে 
অনেকজদ্মসংস্কারাৎ সদ্গুরু; সেব্যতে বুধৈঃ। 


১, সন্তুষ্ট; গ্রীত্তরুর্দেব আত্মরূপং প্রদর্শয়ে ॥ 
--যোগশাস্ত্ 


বহুজন্মদন্মাস্তরের সংস্কারবশতঃ পণ্ডিত ব্যক্তি সদ্গুরুর সন্তোষ সাধন 
করিলে, গুরুত্বপায় আ্মরূপ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব গুর্ুধ্যান ও 
প্রণামান্তর মনঃস্থির পূর্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া 
স্বীয় শরীরকে সোজা! করিয়া উপবেশন করিবে । পরে নাভিনগুলে স্থির- 
দৃষ্টি রাখিয়া, উটীয়ানবন্ধ সাধন করিবে । অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত অপান 
| বাহুক গুহদেশ হইতে উত্তোলনপূর্কাক নাতিদেশে কুম্ভক দ্বারা ধারণ 
'করিবে। যথাশত্ধি' পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ করিতে হইবে ৷ 
ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্বতঃ। 
E _-মহানি্ব্বাণতঞ্জ, ১৩ প! 
এরূপ মাদস যোগ ত্রিসন্ধ্যা করিতে হবে । অর্থাৎ প্রতিদিন ব্রাহ্ম- 
ফুচূর্তে, মধ্যান্ককালে ও সন্ধ্যাকালে এই তিন সময়ে এন্ধপে নাভিদেশে বায 
ধারণ করিবে। যাবৎ নাতিস্থিত অগ্নিকে জয় করিতে পারা না যায়, তাবৎ 
অনন্তমনে এরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। 


ূ নাভিকমল হইতে তিনটী নাড়শ তিন দিকে গমন করিয়াছে । একট 
[উর্ধগুখে সহশ্রদলপন্স পর্য্যন্ত, আর একটী অধোমুখে আধারপন্থ পর্য্যন্ত 
পিজা মণিপুরপন্নের নাল স্বরূপ । এই নাড়ী সুযু্নামধ্যস্তিত মণিপু: 
পথের সন্ধিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে, মণিপুরপঞ্জনালে নাভিপদ্ন অবস্থিত 
৷এই জনত সর্বপ্রকার যোগসাধনের সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা :নাতিপন্ম । নাতিদে 
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হইতে সাধন. ঝারম্ত করিলে শীগ্র ইফল পাওয়া বায়। নাভিস্থানে বায়ু 
ধারণ করিলে প্রাণ ও অপান বায়ুর একত্ব হয় এবং কুণ্ডলিনী সুযুযাধার 
পরিত্যাগ করেন, তখন প্রাণবায়ূ সুযুয়া মধ্যে প্রবেশ করির| ধাকে। 

প্রথম ক্রিয়া নানিস্থান হইতে আরম্ভ না করিলে কৃতকার্ধ হইতে পারা 
যায় না। অনেকে প্রথম হুইতে একদম আজ্ঞাচক্রে ধ্যানগ্লাগাইতে 
উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্ত সে চেষ্টা বিফল । আমি যোগক্রিয়া আলো- 
চনায় যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিগাছি--“ঘোড়। ডিঙ্গাইয়া 
ঘাস খাওয়ার ন্যায়” একেবারে এরূপ করিতে ষাইলে কখনই মনস্থির, 
চিত্তের ওকাগ্রীত! কিনব কুগুলিনী চৈতন্ত হইবে ন|। যাহার! প্রকৃত সাধনা- 
ভিনাষী, তাঁহারা নাতি হইতে কাধ্য, আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে ফলও 
প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিতে পারিবে । 

নিত্য নিয়মিতরূপে এরূপ নাক্িস্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণবায় 
অগ্নিস্থানে গমন করিবে । তখন অপানবাযুদ্ধার। শরীরস্থ অগ্নি ক্রমশ! 
উদ্দীপ্ত হুইয়! উঠিবে। এরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে আট-দশ মাসের 
মধ্যেই নানাবিধ লক্ষণ অনুভূত হুইবে । নাদের অভিব্যক্তি, দেহের লঘুতা, 
মলমৃত্রের ত্ুম্বতা এবং জঠয়াপ্নির দী্চি ইত্যাদি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ 
হয়। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ এঁরপ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তি-চারি 
“নাসের মধ্যেও উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ৪ 

উপরোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশিত হইলেও নাভিস্থানে কুস্তক করিয়া 
প্রক্ুপ্ত নাগেন্ত্রের স্টায় পঞ্চাবর্তা বছ্যঘরণ| কুগুলিনীর ধ্যান করিবে, 
রূপ বায়ু ধারণ ও কুগুলিনীর ধ্যান করিলে, কুগুলিনী অগ্সিকর্ৃক 
সন্তাপিত বারুদবার! প্রসারিত হইয়া ফণ| বিস্তারপূর্বক জাগরিত হই 
উঠিবেন। যতদিন মন সম্পূর্ণভাবে নান্তিস্থানে সংলীন ন হয, ভাৰত 
এইরূপ ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
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কুঞ্লিনী জাগরিতা হুইয়া উর্চমুখে চালিত হুইলে প্রাণৰায়ু সুযুয়।- 
মধ্যে গমন করিবে এবং সমস্ত বায়ু মিলিত হইয়| অগ্নির সহিত, সর্ব 
শরীরে বিচরণ করিতে থাকিবে । ঘোগিগণ এই অবস্থাকে “মনোম্মনী” 
সিদ্ধি বলেন। এই সময় নিশ্চয় সর্বব্যাধি বিনষ্ট ও শরীরে বলবৃদ্ধি এবং 
কখন কর্থন সমুজ্জল দীপশিখার সাদ জ্যোতিঃ দর্শন হুইয়া থাকে । এরূপ 
লক্ষণ অনুভূত হইলে তখন নাভিস্থল ত্যাগ করিয়া অনাহত-পল্সে কার্থ্য 
আরম্ভ“ করিবে । এখানেও প্রত্যহ তরিসন্ধ্যা যথানিয়মে আসনে উপবিষ্ট 
হুইয়া মৃলবন্ধ সাধন করিবে। অর্থাৎ মূলাধার. সঙ্কোচপূর্বাক 'অপান 
বায়ুকে "আকর্ষণ করিয়! প্রাণবায়ুর সহিত এক্য করিয়া কুঁস্তক,করিবে। 
প্রাণবাধু 'হৃদয়মধেো নিরন্ধ হইলে পদ্মসমুদ্য় উর্ধমুখ ও বিকর্শিত হইবে?) 
অনাহতপন্নে বায়ু ধারণ! অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণবাযু 'অনাহতপল্সে 
প্রধিষ্ট ও সংস্থিত হইবে । সেই সমন ভ্র-বুগলের মধান্থান পর্য্যন্ত নুুদ্া- 
'বিষরে নবজলদঞ্জালে সৌদামিনীর স্তায় জ্যোতি সর্বদ। প্রকাশ হতে 
থাকিবে । সাধকের নয়ন নিমীলিত বা উদ্মীলিত, সর্ধ্যাবস্থয় অন্তরে ও 
বাঁহিরে দির্ধবাত দীপকলিকার স্কার জ্যোতি; দৃষ্টিগোচর হইবে । 

উক্ত লক্ষণ এবং অন্তান্ত লক্ষণসকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, বীজমন্ত্র 
'[ ব্রাঙ্গণগণ প্রণব উচ্চারণ করিলেও পারেন) উচ্চারণ করিতে করিতে 
সাক্ছি প্রাণবাঘুকে আকর্ষণ পূর্ববক ভ্রযুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে আরো- 
পিত করিয়া আত্মাকে ধ্যান করিবে। আজ্ঞাচক্রে বায়ু নিরোধপূর্ব্বক 
এইক্সপ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত একেবারে লয়প্রাপ্ত হুইবে । এই সময় 
সহম্াধিগলিত্ত অমৃতধারায় সাধকের কণ্ঠকৃপ পূর্ণ হইবে--ললাটে বিছ্যাৎ- 
সু পদুজ্ছল আত্মদৰ্শন লাভ হইবে । তখন দেবতা, দেবোস্ভান, মুনি, 
খধি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধ প্রভৃতি অনৃষ্টপূর্বব অপূর্ব দৃষ্ত সাধকের নয়নপথে 
পতিত হইবে। সাধক অভূতপূর্ব পরমানন্দে মগধ হইবে । কলে--স্বরুক্বপায় 
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এই সময়ের ভাব যাহা কিছু অনুত্তব করিয়াছি, সে অব্যক্ত ভাব লেখনী 
সাহায্যে ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভুক্তভোগী ভিন সে তাৰ অঙ্কের 
হৃদয়ঙ্গম করা অনসস্ভব। 

ষে পর্য্যন্ত কোদগুমধ্যে চিত সম্পূর্ণভাবে সংলীন না হয়, ভাবৎ যথা- 
নিরমে পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ ও ললাটমধ্যে বীজমন্ররূপ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় 
আত্মজ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। ক্রমশঃ উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। 
সাধক কামকলার ত্রিবিন্দুর সহিত মিশিয়া বাইবে এনং ললাটস্থিত উ্দ্ধবিন্ব 
বিকশিত হইবে |. আর চাই কি?__মানবজীবন ধারণ সার্থক! জ্ঞান 
উপার্জন গীর্ঘক |! সাধন-ভজন সাথক !!! 

যাহাদের মস্তিষ্ক সবল এবং মস্তিষ্ক ও চক্ষুয় কোন পীড়া নাই, তাহার! 
আরও সহজ উপায়ে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পার। রাত্রিকালে গৃহের 
ভিতরে নির্বাত স্থানে সোজা হইয়! উপবেশন করিয়া আপন আপন চক্ষুর 
সম-সুত্রপাতে (যে কোন উচ্চ আধারে) সৃত্তিকানির্মিত প্রদীপ সর্ধপ কিছা 
রেড়ীর তৈল দ্বার! জালিয়া রাখিবে। পরে পূর্বোক্ত প্রকারে গুরুর ধ্যান- 
গ্লণামাত্তর এ দীপালোক স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে ; যতক্ষণ চক্ষুতে 
জল ন! আইসে, ততক্ষণ চাহিয়। রছিবে ।, এরূপ অভ্যাস করিতে করিতে 
যথন দৃষ্টি দৃঢ় হইবে, তখন একটী মটর-সদৃশ নীল বর্ণের জ্যোতিঃ দেখিতে 
পাইবে। ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে এ দীপানোক হইতে দৃষ্টি অপস্থত 
করিয়! যেদিকে চাহিবে, দৃষ্টির অগ্রে এ নীল ঝোতিঃ দৃষ্ট হইবে । তখন 
সাধক নয়ন মুদ্রিত কন্িয়।ও ওঁরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে । ক্রিয়া আরম্ভ 
করিখায় পূর্বে মনঃস্থিরের জন্ত কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নাভিস্থানে চাছিয়। 
থাকিতে হয়। , | 

গীরূপ অভ্যাস করিতে , ফরিতে যখন অস্তরে ও বাছিরে নীলবর্ণের 
।জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে, তখন অন্ন্তমনে ও দৃষ্টি হৃদ্দেশে আনিবে । তথ' 
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হইতে নাসাগ্রে, তৎপর ভ্রর মধ্যস্থলে আনিবে। জনমধ্যে দৃষ্টি স্থির হইলে 
শিবনেত্র করিযে। শিৰনেত্র করিয়া যখন চক্ষুর তারা কতকাংশ কিছ! 
সম্পূর্ণ উণ্টাইয়। যাইবে, তখন ভড়িৎসদৃশ দীপকলিকার জ্যোতি: দেখিতে 
পাইবে। দ্চক্ষুর তার! উণ্টাইতে প্রথম কিছু অন্ধকার দৃষ্ট হইবে, কিন্ত 
সাধক তাহাতে বিচলিত না হুইয়! ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া! থাকিলে কিছুক্ষণ 
পরেই প্রী্ূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে । পরমাত্মন্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শন 
ক্লরিয়া শান্ত চিত্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে । জলমধ্যে হুর্ধোর প্রতিবিষ্বপানে 
দৃষ্টি সাধন করিযাও এরূপ আখ্জ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। ' বদি কেহ_ 

(+2) — n 
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করিতে ইচ্ছা! করে, তবে সামান্ত চেষ্টাতেই কৃতকাধ্য হইতে পারিবে। 
সাধনগ্রণালী অন্ত কিছুই নহে--চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন । ইন্জিয়পঞ্চে 
বহির্থত, ভিন্ন ভিন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্ত-বৃত্তিকে বদি বনু 
ও অন্তাসের ছারা, পথ রোধের ঘার| একত্র কর] যার, ক্রম-সঙ্কোচ- 
প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্ত্রীকৃত করা বায়, তাহা হইলেই সেই পু্ীরুত ব! 
কেক্জ্রীরুত চিত্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্তমাত্রেই তাহার বিষয় বা 
প্রকান্ত হইবে । এইরূপে যে কোন বস্ততে চিত্ববৃত্তির নিরোধ করিলে 
তাহা ধ্যেয়াকারে পরিণত হইয়া হৃদয়ে উদিত হয়। পূর্বোক্ত আত্মজ্যোতিঃ 
দরশন-প্রপালীর যে কোন ক্রিয়| অনুষ্ঠান করিয়া কতকার্ধয হইলে, যখন ভ্রর 
মাঝারে জ্যোতিঃশিখ! দেখিতে পাইবে এবং চিত্ত শাস্ত হইবে, তখন গুর- 
পর্দি্ -ইষ্টমূর্তি চিন্তা করিতে করিতে আত্মা ধ্যেয়ানুরপ মুর্তিতে জ্যোতিঃ « 
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মধ্যে প্রকাশিত হুইবেন। এইক্কপে কালী, হর্গা, আপুরা, গন্ধাী/ 
শিবু, গণপতি বিশু, কৃষ্ণ র! রাধারুষ্, শিবদধর্দার যুগণরূপ প্রভৃতি এ 
১জ্যোতিঃর মধে দর্শন করিতে পারা যার। | 
ুর্ধামগ্ডলের মধ্যেও ইঞ্টদেব কিন্বা৷ অপর দেবদেবী দর্শন হইযু] থাকে । 
কারণ হুর্ধামণ্ডলমধ্যে আমাদের ভজনীয় পুরুষ অবস্থান ফরিতেছেন। 
ঘখা-_ 
ধ্যেয়ঃ সর্দা সবিতৃম্গুলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসঙ্গিবিষ্টঃ । 
ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, সবিভৃমণ্ডুলমধাবর্তী সরসিজ- 
আসনে আমাদের ধোয় নারায়ণ অবস্থিতি ফয়েন। আমরা গায়ত্রী 
দ্বারাও তাহাকে সবিতৃনগুল-মধ্যস্থ বলির! চিন্তা করিয়া থাকি। খথ্বেদেও 
এই সবিত্মণ্ডলমধ্যবর্তী পরমপুরুধের স্বরূপ জানিবার জন্তু অনেক 
আলোচন! ছইয়াছে। ঘখ! ১-- 
ইহু ত্রবীতু য ইমং গাং বেদান্ত বামহ্য নিহিতং পদং বঃ। 
শী? ক্ষারং দুহৃতে গাবে। অন্ত বত্রিং বাসন! উদকং পদাপুঃ ॥ 
| --খথ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সুক্ত 
* অর্থাৎ থে উন্নত আদিত্যের রশ্মিসমূহ বারি বর্ষণ করে এবং ঘিনি 
ভাহার রূপ বিস্তার করিয়! রস্বিদ্বার৷ উদক পান করেন, লেই আদিত্যৈর 
‘অন্তৰ্গত তজনীয় পুরুষের স্বরূপ বিনি অবগত আছেন, তিনি কে--আমাকে 
শীত্র তাহা বনুন। 
তবেই দেখ, সকলেরই ধ্যেয় পুরুষ হুর্য্যমণ্ডনমধ্যে অবস্থিত আছেন ।; 
চেষ্টা করিলেই সাধক তাহ! দর্শন করিতে পার্নিদে। দর্শচিশর উপর 
এই ১" 
অগ্রে সাধক একনৃষ্টে সুর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অত্যাস করিবে। 
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প্রথম প্রথম কষ্ট হইতে পারে; 'অভ্যাসে দৃষ্টি দৃঢ় হইলে নিদলি ও নিশ্চল 
জ্যোতিঃ নয়নে প্রতিভাত হইবে । তখন পুরূপদিষ্ট আপন আপন ইষ্টমূর্তি 
চিন্ত। করিতে করিতে সুর্য্যের জ্যোতিঃমধ্যে ইঞ্টদেবতার দর্শন পাইবে। 

যাহাদের মস্তিষ্ক দুর্কাল কিনব! চক্ষুর কোন গীড়। আছে, তাহাদের 
ছুর্যামগ্ুলে দৃষ্টিসধন করিকে নিষেধ-করি। তাহার! প্রথমোক্ত প্রকারে 
‘ইষ্টদেব দর্শন করিবে। 

অন্তান্ত দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহ! হইতে 
অনেক কম চেষ্টাতেই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন হইয়া থাকে। কারণ - 
ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধ! ; ইহার! সর্বদাই সমস্ত জগৎ জুড়িরা, লন্ত জীব্ন 
ব্যাপিয়া অবস্থিত । জ্মতরাং ভাব ও প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
করিতে পারিলে, ভাব ও প্রাণ যুগলরূপে হৃদয়ে উদিত হয়েন। আবার 
কালীসাধনার আরও অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য লাভ করা যায়। কারণ 
কালীদেবী আমাদের সর্বাজ্গে জড়িত । , 

অজ্ঞলোক হিন্দুধর্মের গুড় রহস্ত বুঝিতে পারে না৷ বলিয়াই' হিন্দুকে 
জড়োপাসক কুসংক্কারাচ্ছ্ন বলিয়া থাকে ৷ তাহাদের দৃষ্টি, চির প্রন 
সংস্কারের শাসনে স্থুল-গঠিত জড়-প্রাচীরের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক 
জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই এরূপ বলিয়া থাকে । হিচ্দুধর্শের' 
গভীর পুক্ম আধ্যাত্মিক ভাব ও দেবদেবীর নিগৃড় তত্ব হিন্দু বাহ! বুঝে, 
তাহার ব্রিসীমানায় পুছিতে জন্ত ধর্্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। হিন্দু 
জড়োপাসক, হিন্দু পৌত্তলিক ফেন-_তাহা! কোন আধ্যাত্মিক তত্বদর্শী 
হিনুফে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইতে পার। হিহগুগণ নিখিল 
বিশ্বৱহ্গাঞ্ধে ইন্জিয়সস্তব বাহ! কিছু, তৎসমন্তেই তগঝানের অত্থিত্ব 
প্রত্যক্ষ করেন__তাই মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশ্বাদি পূজার আয়োজন 
করিয়া ভগবানের বিরাট বিভৃতিই লক্ষ্য করির! থাকেন। হিন্দু যে 


ইঞ্ট-দর্শন ] যোগী গুরু ১৫৫ 


ত 
সি চিপ দিল পপ পি পি বি পা পি পার ্্স্প্  র ছি. লাও "০১:৭ = লাও াি ও দলা জলা 


ভাবে বিভোর, জড়বাদীর তাহ! হৃদয়ঙ্গন কর সুকঠিন। হিন্দুধর্মের 
গতীর জ্ঞানান্ধির উত্তাল তরঙ্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থগোষ্পদে প্রবাহিত কর! যার 
না? বিশেষতঃ তাহ! এ গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় নহে ।* 


0১0৩ 


আত্ম-প্রতিবিষ্ব দর্শন 


সাধক ! ইচ্ছা করিলে আপন ভৌতিক দেহের জ্যোতি্য় গ্রাতিবি্ব 
দর্শন করিতে পার। তৎ্সাধন-প্রণালীও অতি সহজ এবং সাধারণের 
করণীয় । আত্মপ্রতিবিত্ব দর্শনের উপায় এই 
গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিষ্বমীশ্বরং 
নিরীক্ষ্য বিষ্ফারিতলোচন্দ্বয়ম্‌। 
যদাহঙ্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকং, 
নভোইঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ 
যখন আকাশ নির্মল ও পরিষ্কার থাকিবে, সেই সময় বাহিরে রোডে ! fl 
দাড়াইয়! স্থিরদৃষটিতে আত্ম-প্রতিবিদ্ব ( ছায়!) নিশ্নীক্ষণ পূর্কাক নিমেযো- | 
ন্মেযবর্জ্জিত হইয়! আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্কারিত করিবে। তাহ] হইলে 
আকাশগাত্রে গুরুজ্যোতিবিশিষ্ট নিজের ছায়! দৃষ্টিগোচর হইবে । এইরূপ 
অভ্যাস করিতে করিতে চত্বয়েও আত্মপ্রতীক্‌ দৃষ্ট, হইবে । তখন ক্রমশঃ! 


* মৎপ্রদীত *জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের সবিশেষ গুড় তত্ব আলোচিত 
হইয়াছে! j » 


# 
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আশেপাশে চতুর্দিকে 'আস্মপ্রতিবিশ্ব দেখিতে পাঁইবে। এই প্রক্রিয়ায় 
সিদ্ধ হইলে সাধক গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া থাকে। 

স্বাত্তিতে চক্রলোকে ও এই ক্রিয়া সাধন করা বায়। যোগিগণ ইহাকে 
শছায়া-পুরুষ-সীধন” নামে অভিহিত করিয়! থাকেন। এই আত্ম-প্রতিবিদ্ব 
দেখিয়া সাধক নিজের শুগ্াগুভ ও মৃত্যুলময় সহজে নির্ধারণ করিতে 
পারিবে। 


—+0}*— 


দেবলোক দর্শন 
গাধক ইচ্ছ! করিলে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, বহ্ধলোক, সূর্ধ্যলোক, ইঞ্জলোক 
প্রভৃতি দেহলোক এবং দেবতাগণের গণলীলাও দর্শন করিতে পার। 
ছু্রবদয় অয়জ্ঞানিগণ হ্য়তঃ একথা শুনিয়া উচ্চছান্তে দিগ-দিগন্ত প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়| বলিবে ;==“যাহ! শাস্তর-রন্থে লিপিবদ্ধ, সাধুংসন্যাসী কিছ! 
শান্ত পণ্ডিতগণের কণ্ঠে অবস্থিত, তাহ! দর্শন কয়া ঘায় কি প্রকারে? 
ইহ! বি্ৃতমস্তিফ্ের প্রলাপ মাত্র ।* 


অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে যাছাই বল, আমি জানি--তাঁহা দৰ্শন কর! যার। 
দেবদ্েবীগণের লীলাকথ। শাস্ত্রে পাঠ ব! শ্রবণ করিতে করিতে মানবের 
চিন্তে তাহার শনৌন্দধ্যগ্রান্িতার ফল অন্ত্যায়ী দেবনুর্তির রূপ নিবদ্ধ হইয়! 
ধান + তখন সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি ত্ায়তাবে শ্রবণ করিয়া 
থাকে? শ্রবণ করিতে করিতে সেইসকল বিষয় স্বপ্নে দৃই,হয় ; তারপর 
জাগ্রৎ অবস্থাতেও সে বিধয় তাহার সন্মুখে প্রতিভাত হয়। আর এক 
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কথা,-_বাহা। একবার হইয়াছে তাহ! কখনও লুপ্ত হয় না, তাহার সংস্কার 
জগৎ আপন বক্ষে কত যুগ-যুগান্তর ধারণ করিয়া রাখে।' তবে কথা এই 
যে, ষে কাৰ্য্য যত শক্তিশালী, তাহার সংস্কার তত গ্রন্ফুট জবস্থার থাকিয়া 
হায়। সাধনার বলে সেই সংস্কারকে জাগাইয়৷ দিলে আবার তাহ! লোক- 
লে।চনের গোচরীভূত হুইয়। থাকে । 

সাধনায় চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে হৃদয়ে যে কম্পন উৎপাদিত 
হয়, সেই কম্পন তাৰের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, ভাব প্রস্ফুট হুইয়! 
তাছার ক্লিয়াকে মূত্তিমতী করিয়! চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করে। অতএব 
আপন চিষ্ঠ অনুযায়ী যে কোন দেবলোকের প্রতি মনের একাগ্রত| সম্পা- 
দন করিতে পারিলেই তাহা দর্শন করা যায়। 

যোগসাধনে যাহাদের চিত্ত স্থির ও নির্ম্বল হইয়া জ্ঞাননেতর প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার! ভিন্ন বিষয়াসক্ত চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির দেবলোক যা গতলীল| 
দর্শন করা সহজসাধ্য নহে । দিব্যচন্ষু ব্যতীত ভগবানের এশ্বরধ্য কেহ দর্শন 
করিতে পারে না। গীতায় উক্ত আছে-_নানাঁবধ যোগোপদেশেও যখন 
অর্জুনের ভ্রম দূরীভূত হইল না, তখন তগবান্‌ বিশ্বূপ ধারণ কল্সিলেন 
কিন্তু তাহার বিরাট মূর্তি অর্জুনের নয়ন-পগে পতিত হুইল ন!। তাহাতে 
উফ ঝলিলেন-_ 

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্ট,মনেনৈব স্বচক্ষুষা । 
দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরম্‌ [ 
- গীতা ১১৮ 

তবেই দেখ, জীতগবানের প্রিয়সথ! হ্টরাঁও অর্ঞ্জুন তীকার বিরাট 
বিতৃতি দেখিতে পান নাই, অন্ত পরে কথা কি? পূর্ব পূর্ব সাধন করিয়া 
চিত্ত নির্মল ও একাগ্রতা সাধিত হইলে দেহলোক বধ! গতলীল! র্শনের 

গচেষ্টা করিতে হয়। দেবলোক দর্শনের উপাক্স এই-- 


. 
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“আত্মজ্যোতিঃ-দর্শন” প্রণালীমতে সাধন করতঃ বন চিত্ত লয় এবং 
লগাটে বিছ্যৎ্মদৃশ সমূজ্ছল আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, যেই সময় এ জ্যোতি- 
দধ্যে চিত্ব-অন্যারী যে কোন দেবলোক চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা 
অনুযায়ী স্থান মূর্তিষৎ হইয়। আত্মজ্যোতির্শধ্যে প্রতিষ্াত হইব্লে। 

সাধারণের জন্তু আরও উপায় আছে 

এক খণ্ড ধাতু বা প্রস্তর সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি মনঃ-সংযোগপূর্ধ্বক 
নিরিদেষনয়নে চাহিয়া থাকিবে এবং চিত্ত অমুযায়ী. দর্শনীয় স্থান চিন্ত। 
করিবে। প্রথম প্রথম এক দিনিট, ছুই মিনিট করিয়! ক্রমে. সময়ের 
এদীর্ঘতা অবলম্বন করিবে। ক্রমে দেখিবে, চিত্তের একাগ্রতা বর্ধিত হই: 

[বার সঙ্গে সঙ্গে ও স্থান চিন্তানুযারী স্থানের-স্তায় সর্কাশোভায় শোভাদ্বিত 
: হুইয়াছে। 

চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে জগতে তাহার অগ্রাপ্য 
ও হুক্ৰিয় কিছুই থাকে ন! । অনস্তমনা মন অনস্তদিকে বিক্ষিপ্ত, সেই গতি 
রোধ করিয়া একদিকে চালিভ করিতে পারিলে অলৌকিক শক্তি লাভ 
ফরা যায়। ভ্যানের মতে ইচ্ছ। আত্মার গুণ। যথা. 


, ইচ্ছাদ্বেযপ্রযত্বসুখত্ঃখন্ঞানান্যাত্বনো লিঙ্গম্‌। 

| - স্তায়-দর্শন 

অতএব চিন্তে একাগ্র কল্রিয়া ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জহুগতে 
অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে । ভারতীয় মুনি-ধধিগণ মানবকে পাষাণে, কাঠের 
নৌকাকে সোণার নৌকার, মুষিককে ব্যাদে পরিণত করিতেন ;--তাছাও 
এই সাধনবন্লো। ইচ্ছাশক্ির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য 
হত, যানৰ বশীভূত হর, গগনের গ্রহনক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন কর! যায়, 
ইজাঠের জাবদগ্ধ আকাশে নরীন নীরদদাল! সৃষ্টি কর! যায়, নবন্ধীপে বসির 
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বুন্বাবনের সংবাদ আনান যার, ফলে সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য করা হায়। 
পাশ্চাতাবেনীয়গণ মেস্মেয়াইজ, মিডিয়ম্‌, ছিপ্নোটিজ ম্‌, মানসিক বার্তা 
বিজ্ঞান, সা্কোপ্যাথি, ক্লায়ারভয়েব্স প্রভৃতি অন্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইর। 
জীবঙগৎ মোহিত ও আশ্চর্ধ্যান্বিত করিতেছেন ; তাহা এই চিত্তের 
একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির বলে সম্পাদিত হইয়া থাকে । গাইওনিয়র 
নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সেনেট্‌ সাহেব, ধিয়োসোফিষ্ট 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তিকা ম্যাডাম র।ভাটক্কি ( Madam Blavatsky ) 
চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়া! কিরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক 
কাণ্ডসব্ন্জ সম্পাদন করতঃ মরজগতের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাছ প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মানুষ ইচ্ছ! করিলে 
নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, দেবলোক দর্শন মার বেশী কথা কি? 

হিন্দুশান্ত্রে র্নপ শত শত উদাহরণ থাকিতে বিদেশীয় উপমা লিপিবদ্ধ 
করায় কেছ যেন ক্ষুদ্ধ হইও না; বর্তমান যুগে এই প্রথা প্রচলিত । দেশীয় 
জু*ই-চামেলির আদর নাই, কিন্তু সে ফুল বিদেশে বাইয়া রাসায়নিক বিশ্লে- 
যণে এসেন্স, হুইয়া আসিলে নব্য সভ্যগণ সযত্বে সমাদরে ব্যবহার 
করিয়া থাকে। অনেকে মা-বোনের সহিত কথা বলিতেও ছু-চারিটি ইংরাজী 
বুকুনী লাগাইয়া থাকে। আমিও সেই সভ্যসম্মত সনাতন প্রথ! বজার 
রাখিতে পাশ্চাত্য উদাহরণ সন্নিবেশিত করিলাম । কেহ যেন বিরক্ত ছইয়! 
আরক্ত লোচনে শক্তবাক্য ব্যক্ত করিও না। আশা করি, পাঠকগণ 
সুসংবত চিত্তে অনষ্কমনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া দেবলোক দর্শনের সত্যতা 
উপলব্ধি করিবে । একটা বস্তুকে দশজন দশদিক হইতে আকর্ষণ করিলে 
তাহার গতি সমভাবে থাকে; কিন্ত দশজনে একদিকে আকর্ষণ করিলে 
তাহার গতি কিরূপ হয়, তাহ! সহজেই অনুমেয় । তত্রপ অনস্ত দিগ্গামী 


মনের গতিরোধ করিয়। সর্বতোতাবে একমুখী করিতে পারিলে জগতে 


১৬৯ যোগী গুরু [ সাধনকল্পে-_ 


সিসি পি 


প্লিস 


কিছুই অসম্ভব থাকে না, তবে প্রণালীবদ্ধক্রমে বিচার ও যুক্তি দ্বার| করিতে 
হয়। বাহ্বিজ্ঞানেও যে শক্তি যে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন, ইহাতে ও 
তা্ছাই। পরিশেষে বক্তব্য এই, সকলেই চিত্তের একাগ্রতা পাধনপূর্ববক 
লমস্ত হুঃখ বিদুরিত করিয্! জীবনে সুখের বসন্ত আনয়ন করিবে যেন 
মনে থাকে; চিত্তের একাগ্রত!সাধনই বোগের মুখ্য উদ্দেত্তা। 


মুক্তি 
101 
নিত্যানিত্যবস্তবিচার, ছার! নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের 
বসন্ত সফল যে ক্ষয় প্রাধ হ্য়, তাহার, নাম মোক্ষ। যথা 
নিত্যানিত্যবস্তবিচারাদনিত্যসংসারসমস্তসংকল্পক্ষয়ে। মোক্ষ2। 
--নিরালঘ্বোপনিষৎ 


সঙ্কল্প বিকল্প মনের ধর্ম্ম ; মন অতিশয় চঞ্চল । চঞ্চল মনকে একগগ্র 
ফ্রিতে ন! পারিলে মুক্তিলাভ হয় না। মনের একাগ্রতা জন্মিলে সেই 
মনকৈ জ্ঞানী ব্যক্তির! মৃত বলিয়া থাকেন । এই মৃত মন সাধনের ফলে 
নোক্ষন্ধপ হয়। জীবের অন্তঃকরণ যে সময়ে দৃঢ়তর উদাসীন ভাব ধারণ 
করিয়! নিশ্চলাবন্থ। প্রার্ত হয়, সে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব স্বটে ;- অতএব 
মোক্ষের অবধারণ ফর! কর্তব্য ।* 


সংসারে ' আসক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং লেই 


। * মুক্তি ও তাহার মাধন সম্বন্ধে মৎপ্রণীত “প্রেমিক গুর" গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লেখ! 
হইঘাছে। 


মুক্তি] যোগী গুরু ১৬১ 


NOI 


বৈরাগ্য সাধন দ্বার! পরিপক্কতা লাভ করিলেই মোক্ষ সংঘটন হয়। স্থূল 
কথায় সংসারে আত্যন্তিক বিয়ক্তির নাম মুক্তি ।. সাংসারিক ভোগাভিলাব 
পূর্ণ না হটলে নিরৃত্তি হয় না; ভোগান্িলায পুর্ণ হইলেই সাংসারিক 
গ্খছুঃখের নিবৃত্তি হুইয়া সংসারকার্ধো বিরাগ, অরুচি গর! বিরক্তি জঙ্গিয়া 
থাকে। চিত্তবৃত্তির নিবোধ হইলেই সাংসারিক সুখতঃখথ সৌগেয় কারণ- 
স্বরূপ ইঞ্জিয়গণের বহিন্ুখীনতার নিবৃত্তি হইয়। যায়। এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার 
নামই মুক্তি । 
ইন্জিয়গণের বহিন্মু'থতা জুন্ত সংসারে যে প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বন্ধন |? 
সেই ব্রনের কায়ণটা ক্ম্ম শবে উল্লিখিত হয়। কর্ম নানা, এ কারণ | 
* বন্ধসও নানা। এই নানাপ্রকার বন্ধনে জীব বন্দী হইয়া আপনাকে অতিশয় 
ক্লিষ্ট বলিয়| মনে করে এবং তজ্জন্থ দুঃখ ভোগ করে। সাংখ্যকারগণ এই 
ঃখতোগ করাকেই হেয় নামে অভিহিত করিয়! থাকেন। যথা 
ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্‌। 


_সাংখ্যদৰ্শন 

আধ্যাত্মিক, আধিভৌভিক এবং আধিদৈবিক--এই ভিন প্রকার 

ছুঃখের নাম হেয়। পরক্ৃতি-পুরুষ সংযোগ হুইলে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই বিবিধ ছুঃখের প্রতি কারপ। যথা 

প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো। হেয়হেতুঃ । 

- দাংখ্যর্শন 

অর্থাৎ গ্রকতি-পুরুষের সংঘোগহেতু যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়- 

হহতু। 

তদত্যন্তনিবৃত্ির্হানম্‌। 
বাটন 
হঃখজয়ের_ অত্যতনিবৃততিকে হান্স অর্থাৎ দুজি বলে। সেই 


১৬২ যোগী গুরু [ সাধমকল্পে-- 
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স্বাত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তির উপায় 
বিব্কখ্যাতিন্ত হানোপায়ঃ। : 
সাংধ্যদৰ্শন ' 

* বিবেকখ্যান্ধিজ হানোপায়, যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে 
অবিবেক উপস্থিত হুইয়। দুঃখোৎপাদন করে এবুং প্রক্কতি পুরুবের বিয়োগে 
দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রক্কৃতি-পুরুষের বিয়োগ ব! পার্থক্য বিবেক দ্বার! 
সম্পন্ন হইয়া থাকে ; সেই বিবেককেই হাঢেনোপায় বলে। ফলে 
বিবেকত্বারাই দুঃখের আত্যনস্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যথা 


প্রধানাবিবেকাদস্তাবিবেকন্ত তদ্জানৌ হানং। « 
__সাংখ্যদর্শন ' 

প্রকৃতি-পুরুবের 'অবিবেকই বন্ধন্বের হেতু এবং প্রক্ৃতি-পুরুষের 
বিবেকই ৫ মোক্ষের কারণ। দেহাদির অভিমান থাকিতে মোক্ষ হইতে 
[পারেনা। এইজন্ত যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপর্ হয়, এরূপ কার্ধ্যা- 
[দষ্ঠানের প্রয়োজন । 
} যোগাঁদীতৃত কর্মানুষ্ঠান দ্বার! পাপাদির পরিক্ষয় হইলে জ্ঞান উদ্দীপ্ত 
হইয়া বিবেক জন্মে । বিবেক ছারা মোহপাশ ছি ভইয়া যায়, পাশ ছিন্ন 
হইলেই মুক্ত হওয়! হইল । কপট বৈরাগ্য দ্বারা, বাক্যড়িম্বর দ্বারা কিন্বা ' 
বলপূর্কাক পাশ ছিন্ন হয় না; কেবল সাধন দ্বারা হইয়! থাকে। সেই 
পাশ অর্থাৎ বন্ধন নানাগ্রকার ; তাহার মধ্যে আট প্রকার অত্যন্ত দৃঢ় । 
তাহাই অষ্টপাঁশ বলিয়া! শাস্বে উক্ত আছে। বথা-. 


ঘ্বণ! শঙ্ক! ভয়ং লজ্জ। ভুগুগ্ন। চেতি পঞ্চমী । 
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টো৷ পাশাঃ প্রকীর্ঠিতাঃ ॥ : 
- ভৈরবজামল 


ক্তি যোগী 'গুরু | 
গর ১৬৩ 
| 
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পা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জূঞন্সা, কুল, শীল ও মান, এই আটটীকে 
অষ্টপাশ বলে। যে ব্যক্তি সবণাক্সপ পাশ হারা বন্ধ থাকে, তাহাকে নরক- 
গামী হইতে হয়। বে শঙ্কারূপ পাশে বন্ধ, তাহারও গরঁরূপ অধোগতি হইয়া 
'থাকে | ভয়র্নপ পাশ ছেদন করিতে ন! পারিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে 
না। যে লঙ্জাপাশে বন্ধ থাকে, তাহার নিশ্চয়ই অধোগতি হয় । ভ্গুগ্সা- 
রূপ পাশ থাকিলে ধর্মছানি এবং কুলরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পুনঃ পুনঃ 
জঠরে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। শীলরূপ পাশে বদ্ধ ব্যক্তি মোহে অভিভূত 
হয়। মানরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পারত্রিক উন্নতিলাত সুদুরপরাহত । 


নী 
কটত্যষ্টপাশাঃ কেবলং বন্ধনরূপা রজ্জবঃ। 


এই অষ্টপাশ কেবল জীবের বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ । যে এই অষ্টপাশে 
বদ্ধ, তাহাকে পশু বগ! যায়, আর এই অষ্টপাশ হইতে যিনি মুক্ত 
হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। যথা 
এতৈর্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তে। মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ। 
. --উভৈরবজামল 
এই বন্ধনমোচনের উপায় বিবেক ৷ বিবেকই জীবের পাশ ছেদন 
করিবার খড়গন্বরূপ । বিবেক-জ্ঞান সহজে উৎপর হয় না। ষেোগাঙ্গীভূত 
কশ্ধানুষ্ঠান দ্বারা বাসনা ও মনোনাশ করিতে পারিলে তবে বিবেকজ্ঞান 
জন্মে। কারণ অবিবেক-জ্ঞান জন্ম-জন্মান্তর হইতে চলিয়া আমিতেছে। 
থা 
জন্মান্তরশতাভ্যস্ত। মিথ্যা সংসারবাসন]। 
- সা চিরাভ্যাসষোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্ষচিত ॥ 
-_সুক্তিকোপনিবৎ»২১৫ ্‌ 
হে. মিথ্য| সংসারবাসন পূর্ব পূর্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া 
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আলিতেছে, তাহা বহুদিন যোগরলাধন ব্যতীত আর অন্ত কোন উপায়ে 
ক্ষয় প্রাগ্ড হয় না। কঠোর অভ্যাস সবার! মন ও বাসনাকে পরিক্ষয় করিতে 
হয়। দীর্ঘকাল যোগসাধন করিলে পর মন স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়। বৃ্িশুন্ত 
হুয়া যায়। মন বৃত্তিশৃন্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসনার. (লোক্বাদনা, 
শান্স-বাসন! ও দেহ-বাসন! ) আপন! হইতেই ক্ষযপ্রা হয়, বাসনাক্ষয় 
হইলেই নিস্পৃহ হওয়া হইল, নিঃস্পৃহ হইলে আর-কোনরাপ বন্ধন থাকে 


ন!, তখনই মুক্তিলাভ হুয়। বাসনাবিহীন অচেতন চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গণ যে 
বাহ্‌ বিষয়ে সমাক্কষ্ট হয়, জীবের বাসনাই তাহার কারণ | 


সমাধিমথ কৰ্ম্মাণি মা করোতু করোতু ব1। 
হৃদয়ে নষ্টসব্ব্েহে। মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ 
স্মুক্তিকোপনিষৎ, ২২* 
সমাধি অথবা ক্রিয়ামুষ্ঠান কর! হউক বা না হউক, যে বাক্তির হৃদয়ে 
কোনরূপ বাসন! উদিত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত । যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি ঘার! 
স্থাবর জঙ্গমাদি সমুদায় পদার্থের বাহ ও অভ্যন্তরে আত্মাকে আধার- 
স্বরূপে সন্দর্শন করতঃ সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অথণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপে 
'অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত । কিন্ত বাসনা-কামনাজড়িত কয়জন জীব 
লে সৌভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? সুতরাং সাধনাহার! বাসন! ক্ষয় 
করিতে হুইবে। 
সাধন! নানাবিধ ; সুতর!ং নানাবিধ উপায়ে মানবের মুক্তি হইয় 
থাকে। কেছ বলেন, ভগবানের ভজন! করিলে মুক্তি হয়। কেহু কেহ 
বলেন, সাংখাবোগ দ্বার! মুক্তিলাভ হুয়। কেহ ব! বলেন, ভক্তিযোগে মুক্তি 
হুয়। কোন মহধি বলেন, বেদাস্তরাজ্যের অর্থসমুদয় বিচার করিয়া কার্ধ্য 
করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্ধ সালোক্যাদিতেদে মুক্তি চারি প্রকার 
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কথিত আছে। একদা সনৎকুমার তৎপিভা। বরহ্মাকে মুক্তির প্রকারভেদ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিলে লোকপিতামহ বলেন-- 
মুক্তিস্ত শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি. চতুব্বিধং। 
সালোক্যং.লোকপ্রাপ্তিঃ স্তাৎ সামীপ্যং তৎসমীপত!। 
সাযুজ্যং তত্ম্বরূপন্থং সাষ্টিস্ত বরহ্মণে! লয়ং। 
ইতি চতুব্বিধা মুক্তিনির্ববাণঞ্চ তদুত্তরং ॥ 
_হেমাদ্রৌ ধর্ম্মশান্ত্রম্‌ 
হেএুত্র ! আমি সালোক্যাদি চতুৰ্বিবধ মুক্তির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর! সেই দেবলোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য। সেই দেবতা-দমীপে 
বাস করাই সামীপ্য। তৎস্বরপে অবস্থিতির নাম, সাযুতা। ্ধ 
মুততিতেদের, লয়ের নাম লাট্টি। এই চতুষিধ মুক্তির পর নির্বাণ মুক্তি। 
জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জনুমৃত্যুবিবজ্জিতা । 
য। মুক্তি: কিতা সন্ভিস্তন্ি্বাণং প্রচক্ষতে ॥ 
_ হেমা ধর্মশাস্রস্‌ 
জীব পরব্রন্গে লয়প্রাধ হইলে যে মুক্তি হয়, জ্ঞানীরা তাঁহাকেই নির্বাপ- 
* মুক্তি বলিয়া ৎ থাকেন। নিৰ্বাণ-মুক্তি হইলে আর পনর্ধার জন্মযৃত্যু হয় 
না। মহেশ্বর রামচন্ত্রকে বলিয়াছেন 
সালোক্যমপি সারূপাং সার্ছিং সাযুজ্যমেব চ। 
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধ। | 
__শিবগীতা, ২৩৩ 
তে রাখব | সালোক্য, সারপা, সাযুজ্য, সাও কৈবল্য-মুক্কির এই 
পঞ্চবিধা। অতএব দেখ যাইতেছে যে, নির্ববাণ-মুক্তি কৈবল্য-মুক্তির 
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নামাস্তর মাত্র বাহ ও অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ত্রহ্মতাব 
প্রকাশ করাই যোগের উদ্ধেস্ত । সেই ফল লান্ধই কৈবল্য । 
জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রক্ৃত্যাপূরাৎ ৷ - 
« -_পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্য-পাদ, ২ 
প্রকৃতি আপূরণের দ্বার! একজাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া 
যায়! যথা- | 
যত্র যত্ৰ মনে দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়!। 
স্েহাদৃঘ্বেষান্তয়াদ্বাগি যাতি তত্ততম্বরূপতাং ॥ 
কীটঃ পেশঙ্কৃতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ। 
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পূর্ব্বরূপং হি সংত্যজন্‌ ॥ 
-_শ্ৰীমন্তাগবত, ৯।১১৷২২-২৩ 


দেহী ব্যক্তি সমেহ, দ্বেষ কিম্ব। ভয়বশতঃই হউক, যে যে বস্তুতে সর্বতো- 
তাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররপে মন ধারণ! করে, তাহার তাদৃশ রূপ প্রাপ্তি 
হয়। যেরূপ পেশঙ্কৃত কীট ( কীচপোকা বা কুমরীকা পোক! ) কর্তৃক 
তৈলপারিকা ( আর্গুলা ) ধৃত ও গর্ভ মধ্যে প্রবেশিত হুইয়া ভয়ে তাহার 
রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ববরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয় ।. 
পুরুষ বখন কেবল বা নিগুণ হন অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার 
আত্মচৈতন্তে প্রদীপ হয় না, _আত্মাতে ২ যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও ও 
প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিদ্বিত না হয়, আত্ম! যখন চৈতন্তমাত্ে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, বিকার দর্শন দর্শন হয় না, ধরপে নিধ্বিকার: বা। কেবল হওয়াকেই নির্বাণ 
বা কৈবল্য মুক্তি বলে। দীর্ঘকাল যোগসাধনায় য্থন সুল, সুক্ম ও কারণ 
এই তিন প্রকার দেহতজ হুইয়া জীব ও আত্মার এক্যজ্ঞান জন্মিবে, তখন 
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কেবল, একমাত নিরূপাধি পরমাঝ্মাই প্ৰতীতি হইবে, এইরূপে হৃদয়াকাশে 
অদ্বিতীয় পূর্ণবহ্ধজ্ঞান আবির্ভাব হতয়াকেই ইকবল্যম্ুক্তিৎ বলে। 

জগতে যত কিছু সাধন ভঙ্গনের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সমণ্তই 
* কেবল বন্মজ্ঞান উপায়ের জন্য । জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, 
মান, অভিমান, রাগ, দ্যে, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ ও মাৎসর্ধ্য 
প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে । তখন কেবল 
বিশুদ্ধ চৈতন্তাত তি পাইতে থাকিবে । এইরূপ কেবল চৈতন্ত কফি 
পায়! জীদশায় জীবনুক্তি এবং অন্তে নির্বাণ হওয়। বলিয়া কথিত 
হয়। তদ্তিন্ন তীৰ্থে তীর্থে ছুটাছুটা, সাধুসন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর দলে জুটাজুটী, 
কৌগীন, তিলক, মালঝোলার আঁটা-আটী, সাধনতব্দনের কালে কাটা- 
কাটী করিলে এবং কর্মকাণ্ডের দ্বার বা অন্ত কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভা- 
বনা নাই। যথা 


যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভপ্চাশুভমেব ব৷। 
তাবন্ন জায়তে মোক্ষে! নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ 
যথা লোহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বৰ্ণময়ৈরপি । 
তথ! বন্ধো৷ ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাুতৈঃ শুঁভৈঃ ॥ * 
-_মহানির্ববাপ তন্ত্র ১৪।১৯৯-১১ 
যে পর্যন্ত শু বা অশুভ কৰ্ম্ম ক্ষয়প্ৰাপ্ত না হয়, সে পর্যযস্ত শতকল্পেও 
জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যেরূপ লৌহ ব শ্বর্ণময় উতয়বিধ শৃঙ্খল 
দ্বারাই বন্ধন করা যায়, তদ্রপ জীবগণ গুভ বা অপু দ্বিবিধ কর্ধ্বারাই 
বন্ধ হুইয়া থাকে। তাই বলিয়া আমি কর্মকাণ্ডের দোষ দর্শাইভেছি না। , 
অধিকার়ভেদে কার্ধ্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহারা! অল্জ্ঞানী, 


১৬৮ যোগী গুরু অ সাধনকল্পে-- 


তাহারা কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে উচ্চ অধিকারীর কাধ্য অনুষ্ঠান 
করিবে । নতুবা যাহারা একেবারেই নিরাকার বন্ধলাভে প্রধাবিত হয়, 
তাহারা সমধিক ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই । অধিকার অস্থসারে কার্ধ্য করিতে 
ভইবে। , 

' সকামাশ্চৈৰ নিষ্ধাম| দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ | 

সকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনযাং ফলমুচ্যতে ॥ 
= মহ্ধানিৰ্ববাণ-তন্স, ১৩ উঃ 
এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই ছুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার 

মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহার। মোক্ষপথের অধিকারী; আর যাহার! 
সকাম, তাহার! কর্ম্মামুযায়ী শ্বর্থলোকাদি গমনপূর্ববক নানাপ্রকার ভোগ্য 
বস্ত ভোগ করিয়া, কৃতকর্ম্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিরা 
থাকে। তাই বলিতেছি, কর্মকাণ্ডের দ্বার! মুক্তির সম্ভাবন! নাই। 
মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন-_ 

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি দিশ্চলে। 

পরিনিশ্চিততত্বো! যঃ স মুক্ত কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ 

ন যুক্তির্দ্রপনাদ্ধোমাভুপবাস্শতৈরপি | 

ব্রশ্গেবাহমিতি জ্ঞাত্ব। মুক্তে। ভবতি দেহভূৎ ॥ 

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ: সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ । 

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাস্বৈবং মুক্তিভাগ, ভবেৎ॥ 

বালক্রীড়নবৎ সর্ববং নামরূপাদিকল্পনম্‌।. ' 

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত সংশয়ঃ ॥ 

মনসা কল্পিতা মৃত্তি নৃণাং চেম্মোক্ষসাধনী । 

স্বপ্রলন্কেন রাজ্যেন রাজানে। মানৰাস্তদ! ॥ 


যুক্তি ] যোগী গুরু ১৬৯ 


সৃচ্ছিলাধাতৃদার্র্বাদিমুত্তা বাশ্বরবৃদ্ধয়ঃ । 
ক্লিশ্যস্তস্তপস! জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে ॥ 
আহারসংঘমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলা: । 
্রক্মভ্ানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ভ্ৰঞ্জন্তি কিম. ॥ , 
বায়ুপর্ণকণতোয়ব্রতিনো। মোক্ষভাগিনঃ। 
সর্ত্ভি চেৎ পর্নগা মুক্তা; পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 
উত্তমো ব্ৰহ্মাসন্তাবে| ধ্যানভাবস্ত মধ্যম: । 
স্তচির্জপোইধমে। ভাবো বহিঃপূজাধমাধমাঃ ॥ 
| -মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৪ উঃ 
মছানির্ববাণ-তগ্ত্রের এই শ্লোক কর়টিতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে 
যে, ত্রন্মজ্ঞান ব্যতীত বাহাড়ব্বরে মুক্তির সম্ভাবনা নাই । বাসনা-কামনা 
পরিত্যাগপূর্বক মনোবুত্তিশন্ত ন। হইলে ব্ৰহ্মজ্ঞান সমুস্তব হয় না। ত্যাগী 
বা সংসারীসকলের পক্ষে একই নিয়ম । সাধু-সন্্যাসী কি বৈরাগী 
হইলেই মুক্তি হয় না; মন পরিফার করিয়া ক্রিয়ানুষ্ান করা চাই। 
কেহ সংসার ত্যাগ করিয়! বৈরাগা* গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ছেলেমেয়ে, 
নাতিপুতি, জমিজমা, গরু-ঘোড়া। ও ঘর-বাড়ীতে তিনি গৃহীর ঠাকুরদাদ। | 
-_ এরূপ বৈরাগী বর্তমান যুগে বিরল নছে। 


আকীটব্রক্ষপর্যযন্তং বৈরাগ্যং বিষয়েঘমু । 
ষধৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্শ্মলম_ ॥ 
আরও দেখ, অবধুত-লক্ষণে মহাত্মা দতাত্রেয় কি বলিয়াছেন 


অ,-আশাপাশাবিনিৰ্দ্দুক্ত আদিমধ্যাস্তনিশ্বলঃ ! 
আনন্দে বর্ততে নিত্যমকারস্তস্ত লক্ষণম_॥ 


১৭০ যোগী গুরু { সাধৰযকক্লে- 


1,-বাসনা বর্জিত। যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্‌। 
বর্তমানেষু বর্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
£- ধুলিধৃসরগাত্রাণি ধৃতচিতে! নিরাময়ঃ | 
.., ধারণাধ্যাননিমু্তো! ধূকারস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
' ত,__ তন্বচিন্ত। ধৃত! যেন চিন্তাচেষ্টাবিবজ্জিতঃ | 
জমোইহাকারমিমুকরিব্তকারত লক্ষণম্‌ ॥ 
ভবধূত গীতা, * অঃ 

শাস্ত্রে যেরূপ ত্যাগীর লক্ষণ দৃষ হয়, এরূপ বৈরাগী নরনগৌরে হওয়া 
কঠিন। চাষ-আবাদে, ব্যবসা! বাণিজ্যে যদি গৃহীকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছ। 
ছিল, তবে আত্মী-স্বজন ছাড়িয়া, জাত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়। ভেক লওয়! 
কেন? বিবাহ করিয়া, স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘরে বসিয়া! কি ধর্ম হয় ন! ? 
কোদ্সীন পরিয়া, বৈষ্ণবীনামা বার-বিলাসিনী গ্রহণ না করিলে কি গোপী- 
বল্পভের কপ! হয় না? আজকাল বৈষ্ণব একটা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
যত ফ্ষুড়ে-অকর্ম্মা খেতে না পেয়ে পেটের দায়ে, বিবাহ অভাবে, রিপুর 
উত্তেজনায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ববক নিরুদ্েগে সর্ব অভাব পুরণ 
করিতেছে। জ্ঞানের নামে বৃদ্ধাঙ্গুণি; কিন্ত বাহ্দৃত্তে বিশ্ব কম্পিত । 
এক এক মহাপ্রভু যেন পাকা পাইখান! ! পাকা পাইখানার উপরে 
যেমন চুণকাম কর! সাদ! ধপ ধপে, ভিতরে মলমুত্র পরিপূর্ণ ; তদ্রপ সর্ব 
অলকা তিলক! শোভিত করিয়া মালাঝোলা লইয়া নিয়ত মাল! ঠকৃঠক্‌ 
করিতেছেন; কিন্তু অন্তরে বিষয়-চিস্ত। এবং কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, 
হিংসা-দ্বেষ ও অইংকাবে পরিপূর্ণ । এইরূপ বর্ণচোরা ঝুটার ঘটায় 
ঘটিরামগণ ভুলিয়া মাথ! কোটে। গিণ্টীর কৃত্রিম আবরণ ভাল ময়, 
এবং অন্তর মাবঙ্জদনাপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-ভুলানে! সাধুর ঢং কোন 


মুক্তি] ' যোগী গুরু ১৭১ 


পতি পারি তা রি রাখ লা লা লক ০৯ না লিপ ৯৯ লিলা ০ ৯ ৪০ তি ১৫২ পি ren 


কার্যকরী নহে। কেহ বা তর্কে সুসান, অথচ পেটের ভিতর ডুবুরী 
নামাইয়া দিলে “ক” পাওয়া যায় না। বিনি জানে পাক, ধর্দের 
প্রকৃত মর্ম জানিয়াছেন, তিনি কখনই তর্ক করেন ন!। জলন্ত দ্বৃত 
লুচি ছাড়িয়া দিলে প্রণমতঃ শব্দ করে ও উপরে ভাসে কিন্তু যতই 
রস মরিয়া আইসে, শব্দ ৪ তত কমে এবং নিয়ে ডুবিয়া যায়। গবারামগণ 
তাহ! ন! বুবিয়া নিজের বৃদ্ধি নিজেই প্রকাশ করে। ফলে খাঁটি হইতে 
বাসন! করিলে মাটি হইতে হুইবে । অহংভাবের প্রতিষ্ঠাশা, যশ-গৌরবের 
প্রত্যাশ৷ বিদ্দুমাত্র মনে থাকিলে প্রেম ও ভক্তি আসিতে পারে না । বাসন! 
বন্ধনে যূল । 'অহস্কারাবধি.সর্বাশ! ত্যাগ করিলে আর চিত্ববন্ধ থাকিতে 
হয় না, অনায়াসে ত্রিতাপমুক্ত হইয়! নির্বাণ-মুক্তি লাভ করা যায়। জীব 
বাসনা-কামনার খাদে ব্র্ধ হইতে স্বগত ভেদসম্পন্ন, সেই বাসনা-কামনার 
খাদ জ্ঞানের হাপরে গলায়! দুবীভূত করিতে পারিলে মুক্ত হইয়া জব যে 
ব্রহ্ম, সেই ব্ৰহ্ম হইয়! থাকে। ॥ 

' অন্যান্য বিষয়ে নির্ববাণমুক্তি লা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নছে। 
বোগে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি নির্বাণপদ গ্রাপ্তি হয়। সাধক ক্রিয়াহুষ্ঠান, ছারা 
কৃগুলিনী-শক্তিকে চৈতন্ত. করাইয়া জীবাত্মার সহিত অনাহ্তপন্মে আসিলে 

* সালোক্য প্রাপ্ত হন; শিশুদ্ধ চক্র পধ্যস্ত উঠিলে সার্প্য প্রাপ্ত হয়েন ; 
আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত উঠিতে পারিলে সাযুদ্গা লাত হ্য়; আজ্ঞাচক্রের উপরে 


নিরালম্বপুরে . আত্মজ্যোতিঃ দর্শন বা জো তির্মধ্যে ' ই দর্শন হইলে ৰ্ৰিম্বা 
নাদে মনোলয় করিতে পারিলে ন নিৰ্কাণিযুক্তি ও প্রা! হয়েন 


জীবঃ শিবঃ সর্ববমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 
এবমেবাভিপশ্যন্‌ যে! ভীবন্মত্তঃ স উচ্যতে ॥ 
রি -_জীবন্ুক্তি গীত! : 
এই জীবই শিবস্বরপ, তিনি সর্বত্র সর্বকুনপ্রবি্ট হইয়া বিরাজিত ' 


১৭২, যোগী গুরু | সাধনকল্লে- 


৮৯ পা ৬৫ ভিত 


আছেন; এরূপ ঘর্শনকারীকে জীবন্ুক্ত বলে। অতএব পাঠকগণ এই 
গ্রন্থ সঙ্গিবেশিত যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্বক জীবদুক্ত হইয়া সংসারে 
পরমানন্দ তোগ ও অন্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবে! 
যে ব্যক্তি যোগস্সাঁধনে অক্ষম, সে সংস্কার, বাসনা-কামনা, সুখ, ছুঃখ, শীত, 
আতপ, মান, অভিমান, মায়া, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া! গিয়া, 
প্রাণের ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে মুক্তি লাভ হয় ।* 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিফ পখহার| ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি এক- 
জনও এতদ্‌ গ্রন্থ পাঠে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হুইল আমার 
লেখনী-ধারণ সর্থিক। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি এবং অন্ত ধর্্মাবলক্বিগণও 
এই প্রক্রিয়ার সাধন করিয়া ফল পাইতে পারেন, সন্দেহ নাই। বদি 
কেহ রীতিমত যোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষী হুন, অনুগ্রহ করিয়া 
এই গ্রস্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, আঁমার যতদুর শিক্ষা আছে এবং 
আলোচনা-আন্দোলনে যে সামান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদন্ুসারে 
বুঝাইতে ও যত্রের সহিত ক্রিয়াদি শিক্ষা দিতে ক্রটী করিব ন!। কিন্ত 
আমি-_ 


জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি" 
জানাম্যধন্্ং ন চ মে নিরৃত্তিঃ। 
ত্বয়৷ হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা 
নিফুক্তোংস্মি তথ। করোমি ॥ 


পুঁ মহাশাস্তিঃ 


) * তত্বিপথে মুক্তি, ভত্ভির সাধন, প্রেমঞ্চতিয সাধুর্য্যান্থাদ, বৈয়াগা-সন্লাস প্রভৃতি 
হিলুব্োঁর চরম বিত্যগুলি আর্থরিনীত "প্রেমিক গরু” গ্রন্থে বিলদ করিয়া লেখ! হইয়াছে। 


যোগী 


পুত 
তৃতীয় অহশ- সম্্র-কল্প 
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নমোহস্ত গুরবে তস্মায়িষ্টদেবস্বর্নপিণে। 
যস্ত বাকামৃতং হস্তি বিষং সংসার-সংজ্ৰিতম্‌ ॥ 
অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা| দ্বারা যিনি উদ্মীলিত করিয়া 
দিয়াছেন, অথগুমগুল্লাক।র জগগ্থাপ্ ব্রহ্মপদ ধাহ। কতৃক দপিত হইয়াছে, 
সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ নিত্যারাধ্য গুরুদেবের পদ-পদ্কজে গ্রণতিপুরঃসর 
' তদুপিষ্ট মন্ত্রক্প আরম্ভ করিলাম । lk 
দীক্ষাপুরু হিন্দুদিগের নিত্যারাধ্য দেবতা । গুরুপৃজ| ব্যতীত হিন্দু- 
দের ইষ্টদেবতার পূছ| সুসিদ্ধ হয় না! গুরুপুজ! করিবার প্রথা চিন্দুদিগের 
অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। গুরু সর্বত্রই পূজ্য ও সম্মানার্থ। বৈদিক হউন, 
তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য যাছাই 
হউন, হিনুমাত্রেই গুরুপৃজ! এবং গুরুর প্রতি যথোচিত ্ব্তি প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। শান্ত্রে৪ উক্ত আছে__ 
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ন চ বিষ্ঠা গুরোস্তল্যং ন তীর্থং ন চ দেবত1। 
. গুরোস্তল্যং ন বৈ কোহপি বনৃষ্টং পরমং পদম্‌ ॥ 
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ। 
' ন স্বামী চ গুরোস্তল্যং যদ্ধৃষ্টং পরমং পদম্‌ ॥ 
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। 
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্‌ দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেত ॥ 
স্জ্ঞানসন্কলিনী তত্র 
যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্ধ, কি তীর্থ, কি দেবতা! 
কিছুই সেই গুরুর তুগ্য নহে। যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি 
কেহই তাহার তুলা হইতে পারে না। যেগুরু শিষ্তকে একাক্ষর মন্ত্র 
প্রধান করেন, পৃণিবীর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে দান 
করিলে তাহার নিকটে খাণ হইতে মুক্ত হওয়া! যায়। বৈষ্ণবগণ বলিয়া 
থাকেন - 
i গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে, 
সেই পাপী নরকে মজে। 

“গুরুর এতাদৃনী পুঞ্যঙ্াব কেন হইল? বাস্তবিক যে গুরুকর্তৃক পরমপদ 
দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শ্রগ্ধসাক্ষাৎকার লাভ হয়,-ধিনি অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু 
জ্ঞানাঞ্জন-শলাক। দ্বারা উদ্মীলিত করিয়া দিব্জ্ঞান প্রদান করেন, সংসারের 
ত্রিতাপরূপ বিবের বিনাশ সাধন করেন, তাহার অপেক্ষা জগতে আর কে 
গরীয়ান্‌ মহীয়ান্‌ ও আত্মীগ্ন আছেন ? তাহাকে আমরা! তক্তি-গ্রীভি প্রদান 

* করিব না, তবে কাহাকে করিব? কিন্ত ছুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে শিল্তের 
পথ-প্রদর্শক গুরু গৃহস্থ লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা বায় না। আগ্কাল 
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গুরুগিরি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে । এখন আমাদের দেশে গুরুর গুরুত্ব 
নাই, কর্তব্বোধ নাই? দীক্ষার উদ্দেশ্য গুরু-শিল্ত কেহই বুঝেন না। 
দীক্ষ। গ্রহণের উদ্দেন্ত কি? 
দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনসু। 
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিত! তত্বচিস্তকৈঃ ॥ 
-_ বোগিনী-তস্ত্, ষ্ঠ পঃ 
আরও দেখ$-_ J 
দিব] জ্ঞানং যতে! দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়স্ত তঃ। 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্ত। স্ববতক্রস্ত সন্মত! ॥ 
-বিশ্বসার-তন্তর, ২য় পঃ 
এই সকলের ভাবার্থ এই যে, দীক্ষা দার! দিব্যজ্ঞান হয় এবং পাপ ক্ষয় 
ও পাপ বন্ধন দুর হয়। ইহাই 'দীক্ষা' শব্দের বুৎপত্তি এবং দীক্ষার উদ্দেশ্য । 
কিন্তু দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। কয়জনের সে উদ্দেগ্য সাধিত হয় }-_হইবে 
কেন? | 
অভিজ্ঞশ্চে দ্ধরেন্মর্খং ন মুর্খো মুর্খমুদ্ধরেৎ । 
_-কুণমুলাবতার-কল্পহ্থত্র টীক! 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে; কিন্তু অনভিজ্ঞ 
সূর্য মূর্যকে উদ্ধার করিতে পারে না। ব্যবসারী গুরুসন্প্রদায় মধ্যে সাধক- 
শিষ্ের অঙ্ঞান-নন্ধকার দূর করিয়া তাহার উদ্ধরাভিলাষী সদ্‌ হয় অতি 
কম। বে ব্যক্তি নিঞ্ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধনদশায় থাকিয়া হাত-প। সঞ্চালন 
করিতে পারে না, সে ব্যক্তি অপরের বন্ধন মোচন করিয়া! দিবে কি 
প্রকারে? গুরুদেবই অন্ধকার মধ্যে থাকিয়া আকুলি-বিকৃলি করিয় 
ঘুরিতেছেন ; শিশ্যের অন্তানান্ধকার দুর করিবেন কিরূপে? এইরূপ কাণ্ড 
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জ্ঞানণূন্ত বাবসাদার গুরু-নামধারী অদ্ভুত জীব কলির এক কলি। এই সমন 
গুরু:গোশ্বামিগণ আহক ও পৃজাদির সময় ধ্যানে ‘সোহং’ ভাবনার স্থলে 
অন্ধকার দর্শন কিছ বাজারের অভিলবিত দ্রব্য ক্রয়, নয়ত বিষয়-চিন্তায় 
অতিবাহিত করে । কেচব! সর্বগাত্রে গোপীমৃতিক! লেপন, মুখে হর্দম্‌ 
গোপীবল্লত রব, আকঠবক্ষ-লম্িত লংকুণ কিম্বা রঙ্গিন রেশমী ঝোলায় 
নিয়ত মাল! ঠক্‌ ঠক্‌ করিতেছেন; কিন্তু মনে নানাচিন্তা এবং মুখে নানা 
কথ! চলিতেছে । মন-কাণ নান।দিকে আকৃষ্ট, মুখেও অনবরত কণা, 
এদিকে ঝোলার ও মালার বিরাম নাই। এই খুরুপশ্রপার ছুলে-কৌপলে 
কেবল শিশ্বা-দংগ্রছের চেষ্টায় নিয়ত ভ্রমণ করে। প্রকৃত জ্ঞানিগ্রণ অশেষ, 
সাধ্য-সাধনায় শিষ্য করিতে স্বীকৃত হয়েন না) আর আমি শ্বচক্ষে দেখি- 
যাছি, অনেক ব্যবসাদার গুরু তোষামোদ করিয়া-_নিজে বাড়ী হুইতে দ্বৃত, 
পৈতাদি আনিয়া যাচিয়া-সাধিয়া শিষ্ের অজ্ঞান-মন্ধকার বিদুরিত করেন? 
কিন্তু একবার শিষ্য করিতে পারিলে যায় কোথায়-_নিয়মিত নির্দিষ্ট 
বাৰিক না পাইলে শিষ্বের মুগুগাত করিয়া থাকেন। এইসকল গুরু 
শিষ্যকে মন্ত্র দেন,--ফথা- 


“হরি বল মোর বাছা, 
বৎসরান্তে দিও চারি গণ্ডা পয়সা আরু একখানা--কাঁছ1।৮ 


এরূপ গুরু সংসারে বিরল নহে । শিষ্তের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে 
বাধিক রজতখণ্ড আদায় করিয়া কৃতকুতার্থ করিলে দীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত 
হইবে কেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই দৃষ্টি হইয়! থাকে । গুরু 
শিষ্যালয়ে আসিয়া শি্বের কর্ণে এক ফুঁকা দিয়া কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা সঞ্চিত 
বং পুরুধাগথক্রমে ভোগ-দখল করিবার জন্য মৌরশী মোতফ্দমী সম্পত্তি 
স্থায়ত্ত করির প্রস্থান করিলেন। গুরু তো স্বকার্য্য সাধন করিয়া শ্বার্থো- 
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দেশে অপর কাহারও মুগুপাত করিতে যাউন ; শিষ্য বেচারী এদিকে 
গুরুদত্ত সেই শু বর্ণমালাংশ যথাসাধ্য জপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যে 
তিমিরে, সেই তিমিরে-_তাহার হৃদয়ক্ষেত্রের অবস্থা প্যথাপূর্ববং তথাপরং* 
--সেই একই প্রকার। শিস্ের অক্ঞানান্ধকার দূর করিবান্-_বন্ধন 
মোচন করিবার--দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার এক ক্রান্তি শক্তি সে গুরু- 
দেবের নাই। হায়রে স্বার্থান্ধ কলির গুরু ! যদি টাকা লইয়! পাঁচ মিনিটে 
জীবায্মার উদ্ধার সাধিত হইত, তাহা হইলে এত শাস্ত্রের আবশ্যক হইত 
না এবং মুনি-কষিগণ দীর্ঘকাল বনবাসী হুইয়। কঠোর সাধনা করিতেন 
না।-_আধুমিক ফুলবাবুর স্তায় ঘড়ি-ছড়ি লইয়! টেরি বাগাইয়! মঙ্জা 
করিতে কম্গুর করিতেন না] 


আরও এক কথা। শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাকতা- | 
ভিষেক হওয়া কর্তব্য । বামকেশ্বর তন্ত্র ও নিরুত্তর তন্ত্রার্দিতে উক্ত আছে 
যে, “যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশবিগ্ভার কোন মন্ত্র দীক্ষ! দেয়, সে 
ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্রন্ধ্য থাকিবে, তাবৎকাল নরকে বাস করিবে । আর যে 
ব্যক্তি অভিষিক্ত ন! হইয়! তান্ত্রিক মতে উপাসনা করে, তাহার জপ-পৃজাদি 


অভিচার স্বরূপ হয়।” যথা 


অভিষেকং বিন দেবি কুলকর্স্ম করোতি যঃ । 
তপ্ত হি কর্ম অভিচারায় কল্পতে ॥ 
_বামকেশ্বর তন্ত্র 


দেখ, ব্যাপারখান! কি! কিন্তু কয়জন দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে অভিষেক 
করিয়া থাকে? শাক্তগণের প্রথমে শাক্তাতিযেক, তৎপর পূর্ণার্িষেক, 
তদনন্তর ্রমদীক্ষা হওয়া কর্তব্য । আমদীক্া | ভিন্ন সিদ্ধি লাত' হয় না । 


শালীন সত ৭ 
ৰথ 
Ld 


+১৪ 


লীলার এরা লি 
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করমদীক্ষাবিহীনন্ত কথং সিদ্ধিঃ কলে তবেৎ। 
ক্রমং বিনা মহেশানি সর্ববং তেষাং বৃথা ভবে ॥ 
-কামাধ্যাতন্ত, ৩২ পৃঃ 

ক্রমীক্ষা ব্যতীত কলিযুগে কোন মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না এবং ক্রম বিনা 
পৃজাদি সমস্তই বৃথ!। আমাদের দেশের সাধকাগ্রগণ্য /দ্বিজ রামগ্রসাদ 
ক্রমদীক্ষিত হুইয়া পঞ্চমুণ্তীর আসনে মন্ত্র জপ করতঃ সিদ্ধি লান্ত করেন । 
অনেকে বলে, “রামপ্রসাদ গান গাহিয়। সিদ্ধি' লাভ করিয়াছিলেন।” 
কিন্ত তাহ! প্রকৃত কথা নহে; আজিও তাহার পঞ্চমুণ্ডা আসন বিদ্যমান 
আছে, আমি স্বচক্ষে ও আনন দেখিয়াছি। 

মহাত্মা রামপ্রসাদদ ব্যতীত আর কেহু মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
এরূপ শুন! যায় না। ইহার প্রধান কারণ-_গুরুকুলের অবনতি । উপযুক্ত 
উপদেষ্টার অভাবে মন্ত্রযোগে কল হয় না। এই ত গেল এক পক্ষের কথা; 
দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রায়ই কেহ সদ্গুরু চিনে না। মাঁনবজীবন-পণুকারী 
ভণ্ড গুরুর দোর্দগু প্রতাপে ভুলিয়া, বহ্বাড়্বরশূন্ত সাধকগণকে উপেক্ষা 
করিতেছে, কাজেই দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া অন্ভাব পূর্ণ হইতেছে ন!। কেবা 
কুলগুরুত্যাগজনিভ মহাপাপপক্কে নিমজ্জন আশঙ্কায় হৃম্ব-দীর্থ-বোধবিবঞ্জিত 
বস্ততুলা গওমূর্খের চরণে লুষ্ঠিত হইয়াও অগ্ষিমে সেই দণ্ুধারীর দুতগণের 
প্রচণ্ড চপেটাঘাত মনে করিয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভয়ে লগ্ুভণ্ড 
হইতেছে। বাস্তবিক কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে শাস্বামুলারে পৈতৃক 
গুরুত্যাগ ভন্ত দুরদৃষ্টশালী হইতে. হয়; তবে উপায় কি? 

উপায় জাছে। পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ ন! করিয়|৷ তাঁহার নিকট 


* বিধানাসুখায়ী দুইটা চালের দুও একটা শুগালের মুগ, এক্টা যানরের মুগ এবং 
2703৩-এইএল আই 1 করিলে ব্হসিছি ব্যয়ে বিপু 
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মন্ত-গ্রহণাস্তর পরে শিক্ষার জন্ত জগদ্গুরু মহেশ্বর 


সদ্গুরু 


- 7০৮ 
লান্তের বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বথা-_ 
মধুলুক্ধো বখা,ভূঙজঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। 
জ্গুনলুন্বস্তধা শিশ্যে। গ্যুরোরগুর্ববন্তরং ত্রজেৎ ॥ 
_ তন্ত্রবচন 
মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে গমন করে, তদ্রপ 
জ্ঞাননুন্ধ শিষ্য এক গুরু হইতে অপর গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
অতএব সকলেই পৈতৃক গুরুর নিকট প্রথমে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া তদ- 
নস্তর উপযুক্ত গুরুর নিকটে উপদেশ লইবে এবং সাধনা ভিলা ধিগণ ক্রিয়াদি 
শিক্ষা করিবে । কিন্ত সাবধান !_-ভিতরের খবর ন! জানিয়া বেশ-বিস্তাস 
বা হাব-তাব বাক্যাড়স্বর দেখিয়! যেন ভূলিও ন|। গুরু চিনিয়! ধরিতে না 
পারিলে ক্রমাগত এক গুরু হইতে অন্ত গুরু, এইরূপ নিয়ত বেড়াইলে 
আঁর সাধন করিবে কবে? বর্তমান সময়ে যেরূপ. দেখা বাইতেছে, তাহবতে 
উচ্চকে বলিতে পারি, আমাদের দেশের গৃহস্থ গুরুর নিকট সাধকের 
অভাব পূরণ হুইবে ন|। সেই জন্ বলি, উপগুরু ধরিয়াও যেন বৃদ্ধাহুষ্ 
চুধিতে না হয়। যাহাদের কুল-গুরু নাই, তাহারা পূর্ব হইতে দাবধান হুইবে। 
আমি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ; অনেক ভগণ্ডের হাতে পড়িয়া! কত দিন পণ্ড 
করিয়াছি। অতএব শাস্্রাদিতে যেরূপ গুরুর লক্ষণ লেখ আছে: তদমুসারে 
উপযুক্ত গুরু ধরিয়া উপদেশ লৃইয় সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা, সুফল, আশা" 
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জুদুরপরাহ্ত। একেই তে বহুজস্ম না খাটিলে মন্ত্রবোগে সিদ্ধি হয় ন। 
তজ্জন্ত সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া! কথিত হইয়াছে। 
অল্নজ্ঞানী অধম অধিকারিগণই মন্ত্রযোগ সাধন করিয়| থাকে। তহ্ুপরি, 
উপযুক্ত'উপদেষ্টার উপদেশে অনুষ্ঠিত না হইলে গত্যন্তর নাই । 


পাপা, 


স্মিত PY অন 


মন্ত্রতত্ত 

(১৯2) 
নাদত্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দই বহ্ধ। সৃষ্টির প্রারস্তকালে কিছুই ছিল 
না; প্রধমে গুণ ও শক্তির বিকাশ । গুণত্রয় ও শক্তিত্রয় লটয়াই সপ্ত- 
লোকের স্থজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। গুণ অব্যক্ত জীব্রে 
যায়, সমস্ত বস্তুতেই থাকে, কিন্ত শক্তির সাহায্যে তাহার স্কি হয়। 
পরমাণু, তমা এবং বিন্দু লইয়াই ২ জগৎ, পরমাপুকেই গুণ বলা যায়। 
আর অহঙ্কারতত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্রের সাফল্যে জগৎ স্টটি হয়। বিন্দু 
শবু-রদ্দের. অব্যক্ত ত্রিগণ এবং  চিদংশবীজ | ফলে বিনাশই একাৰ্থবোধ 
এবং বিনাশই নিত্য সুক্মশক্তি-ব্যজক। ধা বিষ্ণু ও মহেখ্বর প্রস্তৃতি 
অমূর্ত গু৭-_সরন্বতী, লক্ষ্মী ও কালী ইহারাই তাহাদের হুক্ম শক্তি । গুপ- 

গুলি শক্তিনম্বলিত হইয়| স্থল হুইয়াছেন। 

ব্ৰহ্ধ! স্থষ্টিকৰ্তা, তাহার সৃষ্টিশক্তি সরস্বতী । সরশ্বতী নাদরূপিনী শবত্রন্ধ ; 
সরস্বতী সেই শবব্রহ্মের চিপংশবীজ । ইহাই আমাদের মন্ত্রবাদের মূলাত্মিকা 
শক্তি । যে শক্ম যে কার্ধ্যের জন্তু একত্রে গ্রথিত হইয়। ষোগবলশালী 
ঝদিদিগের হৃদয়ে হইতে উখিত হইয়। পদার্থ-সংগ্রহে শক্তিমান হইয়াছিল, 
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তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রধিত হইয়! রহিয়াছে; অতএব মন্ত্রশব্ যে অলৌকিক 
শক্তিশালী ও বীর্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? যোগযুক্ত হৃদয়ের 
অত্যধিক শ্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকীরিত হয়। 

* বীজমন্ত্ৰসমুদ্বর শক্তির ব্যক্ত সুন্মবীতর । যেমন প্রীং” কৃষ্ণের সুন্ম ব্যক্ত 
ঘীজ। একটা অর্থ বীজ্দের উপমা ধর। বীজের খাড়া খোসা-ভুসি, তাহাতে 
এমন কি আছে যাহাতে এ প্রকাণ্ড মহীরুহের স্থষ্ট হইয়াছে ? রাসায়নিক 
বিশ্লেষণেও.যদি কিছু বাহির করিতে না পারি, তবে চারি-পাঁচ দিন মাটীর 
মধ্যে থাকিয়া একদিন বৃক্ষাঙ্কুর কোথ! হইতে বাহির হইল? ক্রমে তাহা 
কোন্‌ অজাঞ| শক্তির প্রভাবে গগন ধাইয়া উঠিয়া পড়িল? গু ক্ষুদ্র সর্ষপ- 
পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ অশ্বথবৃক্ষ কারণরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির 
লহারতায় সে কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল ৷ তদ্রপ দেব-দেবীর 
হীজমন্ত্রে তাহাদের সুক্ষ শক্তি নিহিত থাকে; শুনিতে সামান্ত বর্ণ মাত্র. 
কিন্ত ক্রিয়াদ্থারা তাহার শক্তি জাগাইয়া দিলে, ঘে দেবতার যে বীজ, সেই 
দেবতাশক্তির কার্ধ্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ফলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাত 
করিতে হইলে, মগ্ন যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, 
ভাহা দেই তাবে উচ্চারণ করিতে হইবে । তাহ! হইলেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাত 
কষা যাইবে । তন্ত্রে উক্ত রহিম্নাছে যে-_ 


মনোহম্ত্র শিবোহন্তত্র শত্তিরম্থত্র মারুতঃ। 

ন দিদ্ধন্তি বরারোছে কল্লকোটিশতৈরপি ॥ 
, -_কুলার্ণবে 
মন্ত্র জপকালে মন, পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে 
থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শত করেও অঞ্জসিদ্ধি 
হয় না। এইমঞ্চল তথ্য সম্যক ন! জানিয়া, সকলে বলে যে “মন্ত্র জপ 
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চে SE 
রিয়া! ফল হয় ন! ।” কিন্ত ফল যে আপনাদের ক্রটীতে হয় না, তাহ। কেহ 
বুঝে না। এই দেখ না, জগদগুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন 


_ মন্তার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ) | 
শতকোটিজপেনাপি তস্য বিভা ন সিধ্যতি ॥ 
-সরম্বতী-তগ্র 
মনার্থ, মৃন্্চৈতন্ত ও যোনিমুদ্র! না জানিয়া শতকোটা জপ করিলেও 
মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না। 
অন্ধকারগৃহে যঘন্ত কিঞ্চিৎ TE | 
দীপনীরহিতো মন্ত্স্তঘৈব পরিকীন্তিতঃ ॥ 
'আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ 
দীপনীহীন মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না। অন্ত তকে ব্যক্ত আছে 
মণিপুরে সদ! চিন্তা মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্‌ । 


অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুরচক্রে সর্ব! চিন্তা করিবে । বাস্তবিক 
অন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে, তাহ! জানিয়! ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্ত 
হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় অচৈতন্ত মন্ত্র জপ করিলে কোনই 
ফল হয় না। কিন্ত এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি প্রকার, তাহা 
কোন ব্যবসায়ী গুরু বুঝাইয়া দিতে পারে কি? আমি জানি, গৃহস্থ 
লোকের মধ্যে একজনও নাই; যোগী ও সয্্যাসিগণের মধোও অতি 
জল্প লোকেই এ সঙ্কেত ও ক্রিয়াহষ্ঠান জ্ঞাত আছেন। 

অতএব সাধনাভিলাষী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া ফল লাভ 
করিবার বাসন! থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র চৈতন্ত করাইয়া জপ করিবে । 
জপ-রহুভ সম্পাদনপূর্বাক রীতিমত জপ করিয়া, বিধিপূর্কাক সমর্পণ 


মন্ত্র ] । যোগী.গুরু ১৮৫ 
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গিলে জপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া বার়। জপরহন্ত সম্পাদন 
ধ্যতিরেকে জপফল লাত করা একান্তই অস্তব। কিন্তু তুঃখের বিষয়, 
জপরহন্ত ও জপসমর্পণবিধি প্রায় কেহই জানে না 1* ইহার কারণ--উপযুক্ত 
উপদেষ্টার অভাবে জপাদির প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। 

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই জপরহন্ত সম্পাদন স্তর! কর্তব্য । 
কষল্ুক। সেতু, মহাসেতু, মুখশে।ধন, করশোধন প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রকার 
জপরহস্ত ক্রমান্বয়ে পর পর ষথানিয়মে সম্পাদনপূর্ববক জপান্তে বিধিপূর্ববক 
জপসমর্পণ করিতে হইবে । জপরছস্ত আহার দেবতাভেদে পৃথক্‌ পৃথক 
অ।ছে.৬ সুতরাং বিংশতিপ্রকার জপরহন্ত দেবত।ভেদে পৃথক পৃথক ভাবে 
"যথাযণরূপে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষত গ্রন্থে অসম্ভব । বিশেষতঃ গ্রন্থদৃষ্ট 
সাধারণে & জপরহন্ত সম্পাদন করিতে পারিবে, সে আশ! দুরাশ! মাত্র। 
অন্য উপায়েও মন্ত্রচৈতন্ত করা যায় । আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরশ্চরণ 
করিয়া মন্্রচৈতন্তের চেষ্টা হয়! থাকে ॥ 


মন্ত্র জাগা 
সক 
চলিত ভাষায় পুরশ্চরণ-ক্রিয়াকে “মন্ত্র জাখান” বলে। পুরচ্চরণ না 
রিলে মন্ত্র চৈতন্য হয় না, মন্ত্রচৈতন্ত না হইলে সে মন্ত্গ্রয়োগে কোন ফল 
লা হয় না। অতএব যে-কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরশ্চর 
করা কর্তব্য । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার যজমান ব! শিষ্য--গুরু 


* জপরহন্ত ও জপ-সমর্পপবিধি প্রতৃতি সন্তরের নানাবিধ জপেয কৌশল ও সাধমাদি 
মতপ্রন্নীত “তান্ত্রিক গর” পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। রি 
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বা পুস্নোছিতের নিকট হইতে পুরশ্চরণ-পদ্ধতি জানিয়! লইয়া! বে পুরশ্চরণ 
করে, তাহাতে তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়া থাকে 
ষাত্র। এসকল কারণেই হিন্দৃধর্শেয় প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়! 
যাইতেছে । কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া যে কাধ্য সমাপন করিল, 
তাহাতে দি কোনগ্রকার সুফল দৃষ্ট না হয়, তবে সে কাধ্য করিতে 
কাহার ইচ্ছা হয়? ইহারাই আবার বলিয়া থাকে, “এখনকার লোক 
ইংরাজী পড়িয়! ধর্মকর্ম মানে না ব! শাস্ত্রাদি বিশ্বাম করে ন! ।” কিন্ধ 
বলা বানছল্য, এ সম্বন্ধে যে ডাছারাই সমধিক দোষী, তাহাদের ক্রটতেই 
লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে, ইহ্‌! স্বীকার করে ন।। , 
পুরশ্চরণ ত মন্ত্র জপ নহে। মন্ত্র যে ভাবে উচ্চারণ করিলে স্বরকম্পন 
হয়, মন্ত্র জাগানতে তাহাই শিক্ষা করিতে হয়। সঙ্গীতশিক্ষার্থীকে রাগ- 
রাগিণী অন্যাস করিতে যেমন স্থানবিশেষ দিয় এ স্বর বাহির করিতে 
হয় অর্থাৎ গলা সাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেও তনজ্রপ নাড়ী সাধিতে 
হয়। পুরশ্চরণ সেই নাড়ী সাধা। ইভা আমি রচাইয়! বলিতেছি না; 
তন্ত্রে উক্ত আছে-_ 
মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধয সুযুয্নামূলদেশকে । 
মন্ত্রার্থং ত্য চৈতচ্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ 
_গৌতমীয়ে 
ুল্যকে স্ুযুয়ার মূলদেশে জীব্রূপে চিন্ত! করিয়া মনতার্থ ও মন্তরচৈতন্ত 
পরিজুনপূর্বৃক,জপু করিবে । 
মন্ত্র বথাবস্কাবে উচ্চারণপূর্কাক কিরূপে জপ করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা 
করা পুরশ্চরণের মুখ্য উদদেন্ত । অতএব জাপকগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট 
হইতে পুরশ্চরপ-ক্রিয়া শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই জপজনিত ফললাভ কারবে। 
* পা (১১) 


ন্ত্রদ্ধির সপ্ত উপায় 
আর 


সমাক্রূপে পুরশ্চরণাদি সিদ্ধকার্ধোর অনুষ্ঠান করিলেও হদি মন্ত্রসিঞ্ধি! 
না হয়, তাহা হইলে পুনরাগ্ন পূর্ববৎ নিয়মে পুরষ্চরণাদি করিবে। এই- 
রূপে যথানিয়মে তিনবার পুরশ্চরণ করিরাও দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ যদি কৃত- { 
কার্য হইতে ন! পারে, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইঞ্চে ন!;| 
শঙ্করোকু সপ্ত উপায় অবলম্বন করিবে। বথা_- 
? * ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণে। 

দহনান্তং ক্ৰমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধে ভনেম্ননু ॥ 
-- গৌতমীয়ে 

ভ্রামণ, রোধন, বণীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ, ও দাহন-_ক্রমশঃ 
এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। 
ভ্রামণ- 

যং এই বায়ুনীজ দ্বারা মঞ্্রবর্সকল গ্রন্থন করিবে । অর্থাৎ শি“ 
, রস, কর্পুর, কুমকুম, বেণার মূল ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা: 
“মৃনতানতর্গত বর্ণসকল ভিন্ন ভিন্ন করতঃ একটা বায়ুবীজ এবং একটা ম্বাক্ষর,। 
এইকূপে মন্ত্রেতে সমস্ত মন্ত্র্ণ লিবিবে। পরে, ওঁ লিখিত মন্ত্র দগ্ধ, বত 
মধু ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনস্তর পূজা, জপ ও ছোম করিণে 
মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ভ্রামণের দ্বারাও যদি মন্ত্রসিদ্ধি ন! হয়, তবে রোধন করিতে 
হইবে। 
রোধন্ন_ 

ও" এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিগজা জগ করিবে, এইকঈপ জপের!। 


$ 
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মাম রোধন। যদি রোধনক্রিয়া ছারা মন্্রসিদ্ধি না হয়, তাহ। হইলে 
বনীকরণ করিও । * 
ঘনীকরণ__ 

আলতা, রক্তচন্দন, কুড়, হুরিদ্রী, ধৃস্তরবীজ ও মনঃশিল1--এইসকল 
ব্যথার! ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে ; এইরূপ করিলেও 
3 মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করিবে। 


| পীড়ন 
অটধাত্তর যোগে সমগ্র জপ করিয়া অধোত্তররূপিণী দেখতার পুজা, 
ফরিবে। পরে আাকন্দের দুগ্ধ দ্বার! মন্ত্র লিখিয়া পাদঘারা আক্রমণ 
পূর্বক সেই মন ছারা প্রতিদিন হোম করিবে--এই কার্ধাকে পীড়ন 
[বলে। ইহাতেও ক্ৃতকাৰ্ধ্য হইতে ন! পারিলে মন্ত্রের শোষণ করিও । 
{ শোৌৰণ 
₹ ৰং এই বায়ুনীজ দ্বার! মন্ত্র পুটিত কয়িয়া জপ করিবে এবং মন্ত্র 
;ধঙ্জীয ভর হারা তুর্জ্জপত্রে লিখিয়া! গলে ধারণ করিবে। এইরূপ শোষণ 
করিলেও যদি মন্ত্রমিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পোষণ করিতে হইবে। 
{পো স্বণ- 
মূলমন্ত্র আদি ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীঞ্জ যোগ করিয়া জপ করিবে 
! এবং গোদুন্ধ ও মধু দ্বার! মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে । ইহারই নাম 
মের পোষণ ক্রিয়া । খদি ইহাতেও মন্তশুদ্ধি না খটে, তবে শেষ উপায় 
‘দাহন ক্রিয়া করিবে ॥ 
‘লাহ 
; মন্ত্রের এক এক অক্ষরের আদি, মধা ও অস্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ 
করিয়া জগ করিবে এবং পলাশবীজের তৈল দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া 


স্বদেশে ধারণ করিবে । মহাদেব বলিয়াছেন, এই ধকল ক্রিয়া অতি 
| সহজ, চারি-পাচদিনেই কৃতকাধ্য ইওয়া যায়। 


মন্ত্রসিদ্ধির সহজ উপায় 
0৯ 

উপরে মঞ্্রসিদ্ধির জন্তু যে সপ্ত ক্রিয়ার কথ! বল! হুইন্লু, ইহ! কোন 
অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিন্ধ ব্যক্তির দ্বার! সম্পর করাইতে হয় । কেননা, জলম্ত 
অগ্নিতে বর্তিকা ধরন সহজ। দ্বিতীয়তঃ কথা! এইযে মন্ত্র পুরশ্চরণরূপ 
অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ হুইল না, তখন বুঝিতে হইবে, 
হয় সে লাধকের ব্রহ্মপথ মুক্তির উপায় হয় নাই, নয় তাহার গুরুদত্ত মন্ত 
উপযুক্ত হয় নাই ৷ কিন্ত তাই বলিয়! খে মন্ত্র লওয়! হুইয়াছে, সে মন্ত্র আর 
পরিত্যাগের উপায় নাই । পত্যস্তর গ্রহণে যেমন বিবাহিতা নারীগণের 
ব্যভিচার ঘটে, তদ্রপ এক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ 
পরিলেও শান্ত্রান্সারে ব্যভিচার হয়। অতএব তখনকার অবশ্য কর্তা, 
কোন মন্্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বার! পূর্বোক্ত সপ্ত ক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়! 
দারা মন্ত্রসিদ্ধি করাইয়া লইবে । এ সকল দ্রব্যাদি ও বীজাদি দ্বার! তিনি 
সাধকের শরীরে ওঁ মন্ত্রেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া) দিতে পারেন; কিন্ত 
কথ! এই-_সেরপ মন্ত্সিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি সুলভ নহে। কাহারও দুরৃষ্ট 
বশতঃ এরূপ সিদ্ধবাক্তি নাও জুটিতে পারে । অতএব উপায় কি? উপায় 
আছে,” 

নিজে নিজেও মন্ত্রসিদ্ধি লাত কর! যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুসারে ”ইথারের ভাইব্রেষণে” ( Vibration of the Ether ) মন্ত্র 
চৈতন্ত করা সহজ ; কিন্ক তাছাও স্বল্নন্তানী সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
একটী অতি সহজ ও সকলের করণীয় গ্রণালীতে মন্ত্র চৈতন্ত কর! যায় । 
সে ক্রিয়াহ্যায়ী জপ করিলে বিনা আদলাসে মন্ত্র চৈতন্ত হয়। আগ্রেন্দপের 
বিশিষ্ট নিয়ম জানিয়া এবং মঙ্্রের 


ছিন্নাদি দোষশান্তি 


»৮৮(২%:)-০ 

করিয়া লইতে হুয়। মন্ত্রের ছিল্লাদি দোষ এই যে, মন্ত্রকল বহুদিন হইতে 
লোকের সুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, যদি কোন ভুল-আ্রাস্তিতে তাঁহার 
কোন অংশ পতিত বা ছাড় হুইয়া থাকে, তবে কম্পন ঠিক হয় না। 
কাজেই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য সাধিত হয় ন;। অক্ষরে শব উত্থাপিত করে, 
অতএব অন্ত অঙ্ষরাদির একত্র যোগে জপ করিলে এ মন্ত্রের সে দোষের 
শাস্তি হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে কম্পনযুক্ত করিয়া লইতে পারে ।*: 

মন্ত্রের ছিঙ্গাদি বে সমস্ত দোষ লিরূপিত হইয়াছে, মাতৃকার্শপ্রভাবে 
যসইসকল দোষের শাস্তি হইয়া ধাকে । মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত 
ফরিয়! অর্থাৎ মন্ত্রের অকারাদি ক্ষকারাস্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্ব এবং 
এক একটি বর্ণ পরে বোগ করিয়া! অষ্টোত্তরশতবার ( কলিতে চারি শত 
ধত্রিশ বার ) জপ করিবে, তাহা হইলেই মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষের শাস্তি হয় 
এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত ফল প্রদানে সমর্থ হুইয়া থাকে । আরও এফ 
কথা--সেতু তি জপ নিক্ষল হর, অতএব 


সেতু নির্ণয় 
স্তরে কথিত আছে । কালিকা পুরাশাদিতে লিখিত আছে, সর্বপ্রকার 
মুই ও এই বীজ সেতু । জপে পূর্বে ওঁকাররূপী লেতু না থাকিলে 
রই,জথ পতিভ হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে এর মন্ত্র বিনীর্ণ হইয়া যায়। 
দতএব লাধকগণ মন্্র্ধপের পূর্বে ও পরে লসেতুমন্ত্র জপ করিবে । 


সেতু নির্ণয় ] যোগী গুরু ১৯১ 


শুত্রগণের ওঁ উচ্চারণের 'অধিকার নাঁই। চতুর্দশ স্বর ও, ইহাতে নাদবিন্ধু 
যোগ ফরিলে ও* হয়। ইহাই শৃড্রের সেতুমন্তর জানিবে! পুজা জপাদিতে | 


তূতশুদধ 
উনি 

না করিলে অধিকারী হয় না। "অতএব জপের পূর্বে তুতশুদ্ধি করা একান্ত 
আবশ্বীকু ৷ বাহুলাভয়ে ভূতশুদ্ধির সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়! সাধারণের সুবিধার 

অন্য বঙগভাষায় লিখিত হইল । 
“রং” এই মন্ত্র পড়িয়া জলধারার দ্বার। নিগ্জের শরীরকে বেষ্টন করতঃ 
ক জলধারাকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া হাত ছুইটী উত্তানভাবে বাম 
দক্ষিণ ক্রমে উপযুুপিরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়৷ সোহংহং (শক্তি বিষয়ে 
পহংসঃ* ও শূত্র সম্বন্ধে “নমঃ” } এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃদরস্থিত দীপ- 
কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুগুলিনীশক্তির সহিত স্যুম্নাপথে 
মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রক্রমে ভেদ 
পূর্বক নিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকারমধ্যগত পরমাত্মাতে 
সংযোগ করিনা, তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ; 
গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ, সণ ; রসনা, ত্বক, চক্ষু, শোর, বাক্‌; হস্ত, পদ, 
পায়ু, উপস্থ ; প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার--এই চতুৰ্কিংশতি তন্বকে লীন 
চিন্তা করিবে । তৎপরে বামমাসাপুটে “বং” এই বায়ুবীজকে ধুত্রবর্ণ চিন্ত! 
করিয়া! প্রাণায়ান-প্রণালী অনুসারে উক্ত বীজকে যোলবার জপ করিয়া 
বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করতঃ বাম নাসাপুট রোধ ফরিয়| চৌষটিবার ভূ 
করতঃ কুম্ভক করিয়! বাম কুক্ষিন্থিত কঞ্চবর্ণ খর্ব পিঙ্গলাক্ষ পিজলকেশ 


১৯২ যোগী গুরু [ মন্ত্রকল্পে 
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পাপপুরুবের সহিত স্বদেহকে শোষণ পুর্ব্বক ওঁ বীজ বত্রিশবার জপ করিয়া 
দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে । আবার রক্তবর্ণ "রং" এই বন্চিবীজ 
দক্ষিণ নাসপুটে চিত্ত! করিয়া! উহ! ষোলবার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা 
দেহ পূর্ণ কিয়! নাসাপুটদ্ধর রোধ করিয়া উহার চৌষটিবার জপ দ্বারা 
কুম্ভক করিয়। উক্তবীজজনিত মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিন্বার! পাঁপপুরুষের 
সহিত ন্বদেছ দগ্ধ করিয়া! পুনরায় বত্রিশবার জপ করিয়া বামনাস। দ্বারা 
ঘগ্ধ ভস্মের সহিত বায়ু রেচন করিবে । পুনরার শুরুবর্ণ “ঠং* এই চজ্বীজ 
বাম নাসায় চিন্তা করিয়! তাহ। যোলবার জপ করতঃ শ্বাস 'আকর্ষণ করিয়া 
ওঁ বীজাকার চন্দ্রকে ললাটে চিস্ত! ফরিয়! উভয় নাসাপুট রোধ করতঃ 
প্ৰং” এই বরুণবীজ চৌষটিবার জপ করতঃ কুম্ভক দ্বারা! ললাটস্থ উক্ত ' 
চন্দ্র হইতে নিঃস্থত পঞ্চাশৎ নাতৃকাবর্ণ অমুতধারার দ্বারা শরীরকে 
নুতন গঠিত চিন্তা করিয়া “লং” এই পূর্থীবীজ বন্রিশখার জপ করতঃ 
আত্মদেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া! দক্ষিণনাস! দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। 
পরে “হংস” (স্ত্রী ৪ শৃদ্রগণ “নমঃ” ) এই মন্ত্র দ্বার! লয় প্রাপ্ত হইয়া 
কুগুলিনীর লহিত জীবাক্মা ও চতূর্ধিংশতিতত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা 
করিবে। অনন্তর +সোংহং* এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক জপে ব! পূজা- 
দিতে নিযুক্ত হইবে । | 

লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি করিঙ্ে পায়ে কি ন! 
সন্দেহ । ইড়া বা পিজল।র পথে হইবে না; সুযুয়াপথে দেছের সমস্ত তত্ব, 
সমন্ত বৃদ্ধি ত কুগুলিনীশক্তির সাহায্যে সর্বতোভাবে একমুখী করাই 


ভূতগুদ্ধির মুখ্য উদ্দেন্ত । কেহ যদি যথানিয়মে ভূতগুদ্ধি করিতে ন! পারে, 
তাহারও সহজ উপায় আছে। বখা_ - 


জ্যোতিণ্মন্ং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। 
এতজজ্ঞানগ্রভাবেন ভুতগুদ্ধিফলং লভেৎ ॥ 
, -_ভৃত্তশুদ্ধিতন্তর 
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জ্যোতির্শন্ত্র অর্থাৎ “ওঁ ভরে)” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে 
ভূতশুদ্ধির ফল হয়। আর এক প্রকার সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি আছে। যথা 

(১) ও ভুতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃসুযুঙ্গাপথেন জীবশিবং পরমশিব- 
পদে যোজয়ামি স্বাহা । 

(২) ও যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহ!। 

(৩) ও রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহ।। 

(৪) ওঁ পরমশিবন্ুযুষ্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্পসোল্লম জ্বল 
বল প্রজ্জল প্রজ্জল সোহহং হংসঃ স্বাহ!। . 
*_ কেবল এই চারিটা মন্ত্র পাঠ করিলেই ভূতগুদ্ধির ফল.হুয়। অতএব 
পাঠকগ্নাণের মধ্যে যাহার যেটা সুবিধ! হয়, সে তান্কুসারে ভূত শুদ্ধি 
করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে। এ 
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—*1(0)} + 
লিখিত হইতেছে। সাধকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্রের দোষশাস্তি ও সেতুমন্তর 
যোগে এইপ্রকার অনুষ্ঠানে পুজা-হোমাদি বিহনেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিবে। যথা 
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েখ । 
তামেব পরমব্যোয়ি পরমানন্দবৃংছিতে ॥ 
- ক -গোতমীয়- তন 
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সাধক প্রথমতঃ মনঃসংঘম পূর্বক স্থিরতাবে উপবেশন করিয়া ব্ন্ধরন্ধে, 
পুরুয় ধ্যান-প্রণামান্তর মন্্রার্থ ভাবনা করিবে। 


মন্ত্র্থংদেবতারূপং  চিস্তনং পরমেশ্বরি । 
পাচ্বাচকভাবেন অভেদে। মন্ত্রদেবয়োঃ ॥ 


ইষ্টদেবতার মুর্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও যন্ত্র 
অভিন্ন ভাবিলে মন্তরার্থ তাবন! হয়। মন্তরার্থে ভাবনা করিয়! মন্ত্র চৈতন্য 
করিবে অর্থাৎ আপন 'আগন মূলমন্ত্র পূর্বে ও পরে “ঈং এই বীজ 
যোগ করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে,। অনন্তর মূলাধার পল্পের 
অন্তৰ্গত বে শ্বন্ন্ূলিঙ্গ আছেন, সার্ত্রিবলয়াকারা কুলকুণলিনীশক্তি সেই 
্বয়স্ত-লিঙ্গকে বেষ্টন করির! রহিয়াছেন ; সাধক জপকালে মন্্াক্ষরসমূদ্য় 
কুগুপিনী শক্তিতে গ্রথিত ভাবনা করিক্ন! নিঃশ্বাসের তালে তাল্ম্বেমর্থাৎ 
[পূরককালে চিন্তা দ্বার! খর কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করতঃ সহন্রার-কমল- 
£কর্ণিকার মধ্যবস্তধী পরমানন্দময় পরমশিবের সহিত একাত্ম পাওয়াইবে, 
(এবং রেচককালে প্র শক্তিকে বথাস্থানে আনিবে। এইরূপ নিঃশ্বাসের 
জল তালে বথাশক্তি জপ করতঃ নিঃশ্বাস রোধ করিয়| ভাবনার দ্বার! 
[হুওলিনীকে একবার সহম্রারে লয়! যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে 
{আনিধে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুযুয়াপথে বিদ্যাতের স্তায় 
এদীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে । j 
প্রত্যহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিবে সমন্দহ রাই । নতুবা মাল৷|-কোল! লইয়! নহ অনুষ্ঠানে শত 
ফরেও ফল পাইবে না।. 
১ ব্রাঙ্গণগণ যথাবৎ প্রণব উচ্চারণ করিরাও নিদিলা ও মনোলর 
করিতে পারিবে। বথীবৎ উচ্চারণ বলিতে, জপে স্বর-কম্পন, তাঁহার 
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অর্থ ভাবনা ও তাহাতে মনের অভিনিবেশ করার নামই প্রণবের সার্থক 
উচ্চারণ । যণা-- 

অ--উ--ম এই তিনটা শব্দ লইয়া ও শব হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও; 
শিবান্মক এ তিনটা অক্ষর-_সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ব্যক্ত বীজ ।: 
সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতের! উদারা, মুদারা, তারা, ম্বরের এই তিনটা বিভাগ : 
করিয়াছেন। ওঁ এই শব্ধটী উচ্চারণ করিতে যে স্বরবন্কারটী উিত ! 
হবে, তাহার মধ্যে ও বিভাগ তিনটী থাকিবে এবং জীবের .. অবস্থান-্থল 
যৃড়দল কমল হ্টুতেই প্রথমে স্বরের উৎপত্তি হইবে, তৎপরে অনাহতপস্থে 
প্রতিধ্বনি “করিয়া সহস্রারে ধ্বনিত হইবে, এমন ভাবে একটানে স্বর্টী 
চালিত করিতে হইবে । চীৎকার করিয়া বলিলেই যে এমন হইবে, তাহা 
নক্ষে। মনে মনে বলিলেও ঠিক এইরূপ স্বর কম্পন কর! যায়। সংসারের 
কাজ ক্দীতে করিতেও এ ধ্যানে, খর জ্ঞানে নিমগ্ন থাকা যার। 

সর্বদা প্রণবের অর্থধ্যান ও প্রণব জপ করিলে সাধকের চিত্ত নির্শলি 
হয়। তখন প্রত্যক্‌ চৈতন্ত অর্থাৎ শরীয়াস্তর্গত আত্মা-সন্বন্ধীর় যথার্থ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সহিত উপাসনার যে সঙ্কেত ভাব অর্থাৎ “ওঁশ 
বলিলে ঈশ্বরের স্বরূপ সাধকম্বদয়ে সদূদিত হয়। কেন হয়, তাহ! বড় 
জুটল ও কঠিন সমন্ত1। তবে ইহা নিশ্চিত যে, প্রণব ( ও) ঈশ্বরের সৃতি 
ঘনিষ্ঠ অভিধেয় সম্বন্ধ । 


1 


=): 


৯৫ 


মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ 
বণ — 
৭ হৃদয়ে গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়ববর্্ধনম্‌। 

আনন্দাঞ্রনি পুলকে| দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি । 

গদ্গদোক্রিষ্চ সহসা! জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
সতঙ্জরসার 
জপকালে 'হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ, সর্ব-অবয়বের বৰ্দ্ধিষ্ণুত, আানন্দাশ্র, 
রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গঞ্গাদভাষণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মনোরখ- 
সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ । দেবতা-দর্শন, দেবতার স্বর-শ্রবণ, মন্ত্রে 
বন্ধা, শব-শ্রবণ প্রভৃতি এবং অন্ন লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়] থাকে। 
ঝান্ধবিক যাহারা প্রকৃত মঞ্্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার! সাক্ষাৎ শিব- 
তুল্য, ইহাতে ' কোন সংশয় নাই । ফল কথা, বোগ-সাধনায় আর মন্ত্র 
সাধনায় কোন প্রতেদ নাই ; কারণ উদেস্স্থান একই, তবে পথের 

বিভিন্নতা--এই মাত্র 


শয্যাশুদ্ধি 
টিসি ক 
যাহার! রাত্রে শধ্যায় বলিয়া জপ করিয়। থাকে, তাঁহাদের শঠ্যাগুদ্ধি 
॥| একাপ্ত আবশ্তক ৷ শব্যাগুদ্ধির মন্ত্র ও নিয়ম এই 
প্রথমে "ওঁ আঃ স্ূতেখে ব্জ্ঞযরেখে হুৎ ফট প্লাহা” 
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৯ আসি ও জিনস 


--এই মন্ত্রেশব্যার উপরে জ্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত. করিবে । স্ত্রীদেবতার 
উপাসকগণ ত্রিকোণের কোণ নিম্নদিকে ও পুংদেবতার উপাসকগণ কোণ 
উপরদিকে রাখিবে। পরে “্হ্বীৎ আশ্বারশক্তচক্স কম- 
লাসন্নায় নমঃ” এই মন্ত্রে মানস-পুজ! করিয়া, “পভ স্বত- 
কাক্স নমঃ ক্ষত” বলিয়া শয্যার উপরে তিনবার আঘাত ও 
ছো!টিক। (তুড়ী) দ্বার! দশদিক বন্ধন করিবে। তদনস্তর করজোড়ে-- 

“$ শয্যে ত্বং সৃতরূপাসি সাধনীয়াসি সাধকৈঃ। 

' অভোহত্ৰ জপ্যতে মন্ত্রে হন্মাকং সিদ্ধিদা ভব ॥” 
“এই মন্ত 'পাঠপূর্বক প্রার্থনা করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে । 

মন্ত্রসিদ্ধিলাত ও এইসকল বিষয় বিশেষ করিয়। বে সকল সাধকের 
জানিবার ইচ্ছা, প্রয়োজন হইলে শিখাইয়! দিতে পারা যাঁপ্ন। যাহাদের 
শিক্ষা ও সংসর্গ-দোবে মন্ত্র বা হিন্দুশাস্বাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহার! 
আমার নিকট উপস্থিত হইলে গুরুতুপায় মন্ত্রে অলৌকিক ক্ষমত! ও 
যোগের ছ'একটী বিভূতি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি । 

ক্ষমধ্বং পণ্ডিত! দোষং পরপ্্ডোপজীবিনঃ । 


মমাশুদ্ধ্যাদিকং সৰ্ব্বং শোধ্যং যুক্সাভিরুত্বমৈঃ ॥ 
ওঁ শাভ্ডিঢিরৰ শাম্তিঃ 


যেগীঞ্র 


‘চতুৰ্থ অৎশ--স্ররকল্ল 
০112 


স্বরের স্বাভাবিক নিয়ম 


তিনি” 
সর্নববর্সংপুঁজিতং সর্ধবগুণসমস্থিতং । 
ব্রন্ম-মুখ-পক্কল-জ ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ ॥ 
ছিজরাজ-গ।মী ত্রিজ্গগৎস্বামী নারায়ণের হৃদি-সরোজে যে দ্বিজরাজের 
পদ-গন্ধজ বিরাজিত, সেই দ্বিজবংশাবতংস ব্রহ্ধাংশসন্ভৃত ব্রন্মজগণের 
, চরণ-সরোজে নতশিরে নমস্কার করিয়! স্বরকর আরম্ভ করিলাম। 
যোগদাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিগ্বাবিশেষ অনুষ্ঠানপূর্কাক * যেমন 
লীবাত্মার সহিত পরমাআ্বার সংযোগ সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ হয়, 
তেমনি 'শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়! কার্য করিতে গারিলে সংসারে 
প্রত্যেক কার্ধে সুফল লাভ কর। বায়, ভাবী বিপদ্ধাপদ ও মঙ্গলামঙ্গল 
জ্ঞাত হওয়! যায় এবং বিপদাপদাদির হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়। ভাবী রোগাদির আক্রমণ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় 
বুঝিতে পারা যায় । বিনা বারে হ্বশ্লায়াসে পীড়াদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
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শি 


ত 


পাওয়! বায় । ফলে স্বযজ্ঞানাঞুসারে কার্য্য করিতে পারিলে সংসারে 
পুঞীকৃত নানাকার্য্যময় কর্মক্ষেত্রে সকল কাধ্যেই সুফল লাভ করতঃ 
দুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করা ষায়। 

বিশ্বপিত। বিধাত| মনুষ্যের জগ্মসময়ে দেহের সঙ্গে এমন চমৎকার 
কৌশলপূর্ণ অপূর্ব উপায় করিয়! দিয়াছেন যে, তাহ! জানিতে পারিলে 
সাংসারিক বৈষয়িক কোন কাধ্যে বিফলমনোরথজনিত ছুঃখ ভোগ 
করিতে হয় না। আমর! সেই অপূর্ব কৌশল জানি না বলিগাই 
আমাদের কাধ্যনাশ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও রোগ ভোগ করিতে হয়। 
এইসকল বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম শ্বরোগয়শান্ত। 
এই স্বরশাস্র যেমন ছল, শ্বরজ্ঞ গুরুরও তেমনি অভাব। স্বরশাস্ত 
প্রত্যক্ষ কলপ্রদ । আমি এই শাস্ত্র পর্যালোচনার পদে পদে প্রত্যক্ষ 
ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয্নাছি।_ সমগ্র শ্বরশান্্ত যথাবথ লিপিবন্ধ কর! 
একান্ত অসম্ভব । কেবল সাধকগণের প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয় 
সংক্ষেপে বণিত হুইল । 

স্বরশান্্ম শিক্ষা করিতে হইলে শ্বাস-প্রশ্থাসের গতি সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
জান লাত,.কর! আবশ্যক । 

কায়ানগরমধ্যে তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ। 

দেঁহনুগর মধ্যে বায়ু রাজান্বরূপ । প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস এই 
দুই নামে অভিহিত হুইয়া থাকে। বায়ু গ্রহণের নাম নিঃশ্বাস এবং 
বায়ু পরিত্যাগ্র নান প্রশ্বাস । জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত 
পর্য্যন্ত প্রতিনিন্নত শ্বাসপ্রশ্বাসের কাধ্য হুইয়! থাকে। এই নিঃশ্বাস 
আবার ছুই নাসিকায এক ‘সময়ে সসর্জাবে প্রবাহিত হয় না। কখন 
বানি, কখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হুইয়া থাকে। কচিৎ কখন এক- 
আধ মুহূর্ত হুই নাসিকায় সমভাবে খাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসা- 
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সিডি 


পুটের স্বাসকে ইড়ার, বহন, দক্ষিণ নাসিকায় পিজলায় বহন, ও উতর 
নাসাপুটে সমান. ভাবে বহিলে, তাহাকে হুযুদ্নায় বহন বলে। এক 
নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া অন্ত নাসিক দ্বার! শ্বাস রেচনকালে বুঝিতে পার! 
যায় যে, এক নাসিক! হইতে সরলভাবে শ্বাস প্রবাহ চলিতেছে, অন্ত নাসা- 
পুট যেন বন্ধ) তাহ্‌| হইতে অন্ত নাসার স্তায় সরলভাবে নিঃশ্বাস বাহির 
হইতেছে না। যে নাসিকার দ্বারা সরলভাবে শ্বাস বাহির হইবে, তখন 
সেই নাসিকার শ্বাস ধরিতে হইবে । কোন্‌ নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহা পাঠকগণ এইরূপে অবগত হুইবে। ক্রমশঃ অভ্যাসবশে 

*অতি' সহজেই কোন্‌ নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, তাহ! জান। যায়। 
প্রতিদিন ্রাতঃকালে শুধ্যোদয়ের সময় হইতে আড়াই দণ্ড করিয়| এক 
এক নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবারাত্র মধ্যে বারে! বার বাম, 
বারে! বার দক্ষিণ নাসিকার ক্রুমাহবয়ে শ্বাস প্রবাহিত হয়া থাকে। কোন্‌ 
দিন কোন্‌ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে, তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম 
আছে। যথা 


আদো চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্ত সিতেতরে। 
প্রতিপত্তো দিনান্যাহুঃ ত্রীণি ক্রমোদয়ে ॥ 

--পবন-বিজয়-স্বরোদয় 
শুকুপক্ষের প্রতিপ্ তিথি হইতে তিন তিন্‌ দিন ধরিয়। চন্দ্র অর্থাৎ 
বাম নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ ন তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া 
ুরঘ্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রপমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ শুর- 
পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া সপ্তমী, অষইদী, নবমী; ; অয়োদশী, চতুর্দশী 
পৃণিমা-_এই নয়দিনের প্রাতঃকালে সূর্ধ্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাসিকায় 
, এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, যী; দশমী, একাদশী, দ্বাদশী--এই ছন্স দিনের 
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প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস আরম্ভ হুইয়া আড়াই গু 


থাকিবে। পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে । কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, 
দ্বিতীয়া, তীর; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ; ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্তা--এই 
নয়দিন সুর্ধেযোদর্সময়ে প্রথমে দক্ষিণনাসার এবং চতুর্থ, পঞ্চমী, যষ্ঠা ; দশমী, 
একাদশী, ছ্বাদশী-_-এই “ছয়দিনে দিনমণির উদ্নয়সময়ে প্রথমে বামনাসায় 
শ্বাস বছন, আরম্ভ হটয়া আঁড়াই-দপ্ডান্তরে অন্ত নাসার উদয় হুইবে। 
এইরূপ নিয়মে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক মাসিকার শ্বাস প্রবাহিত 
হইয়া থাকে । ইহাই মনুয্যজীবনে স্বাস-বহনের স্বাভাবিক নিয়ম । 


বহেত্তাবদ্ঘটিমধ্যে পঞ্চতত্তানি নিদ্দিশেৎ ["" 
-ম্বরশাস্ 
প্রতিদিন দিব! রাত যাট দণ্ডের মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ড করিয়া এক 
এক মাসায় নাসার নির্দি্মতে ক্রমান্বয়ে খাস বহন কালে ক্রমশঃ পঞ্চতত্বের উদয় 
হইয়া হইয়! থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুবিয়া কার্য করিতে পারিলে 
পরীর সুস্থ সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায় ; ফলে সাংদায়িক, বৈষয়িক সকল 
কার্যে সুফল লাভ করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ কর! যায়। 


= 2০2)" 


বাম নাসিকার শ্বাসফল 


:  ধখন ইড়। মাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস, প্রবাহিত হইতে 
'থ্নীকিবে, তখন স্থিরকর্ম্মদসকল করা কর্তব্য । সেই সময়ে অলঙ্কার ধারণ, 
দূরপথে গমন, আশ্রমে প্রবেশ, রাজমন্দির ও অদ্রালিক। নির্মাণ এবং 
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ভব্যাদি গ্রহণ করিবে। দীঘী, কূপ ও পুঙ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় ও 
দেবস্তন্তাদি প্রতিষ্ঠা করিষে। তৎকালে যাত্রা, দান, বিবাহ, নববস্ 
পরিধান, শাস্তিকর্ম্ম, পৌঁষ্টিককর্ণ, দিব্যোষধি সেবন, রসারনকাধ্য, প্রভূ 
দর্শন, বন্ধুত্ব সংস্থাপন এবং বহির্গদন প্রভৃতি শুভকারধ্যমকলের অনুষ্ঠান 
করিবে। বামনাসাপুটে নিঃশ্বাস বহন কালে শুৱকাৰ্য্যসকল করিলে 
সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; কিন্ত বায়ু, অগ্নি ও আকাশ তত্বের উদয়সময়ে 
উক্ত কার্ধ্যসকলের অনুষ্ঠান করিতে নাই । | 


লাশ পল 


দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসফল 


০১৪82 , 
যখন পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাঁসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে: 
থাকিবে, তখন কঠিন ও ক্রুরবিষ্তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করণ, স্ত্ীসংসর্গ, : 
বেশ্তাগমন, নৌকাদি আরোহণ, ছুষ্টকর্ম, সুরাপান, তান্ত্রিক মতে বীরমঞ্্াদি- 
সম্মত উপ্াসন্রা, দেশাদি ধ্বংস, বৈরীকে বিষদান, শাস্থাভ্যাস, গমনু+, মৃগয়া,, 
পশুবিক্ৰয়, ইষ্টক, কাষ্ঠ, পাষাণ এবং রত্বাদি ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাত্যাস, | 
যন্ত্র নিন্মাণ, দুর্গ ও গিরি আরোহণ, দ্বতক্রিয়া, চো, হস্তী, অশ্ব ও; 
রথাদি যানে আরোহণ শিঙষণ, ব্যারামচচ্চণ, মায়ণ ও উচ্চাটনাদি যটকৰ্ম্ম ৷ 
সাধন, যক্ষিমী বেতাল ভূতাদি পাধন, উবধ সেবন, লিপিলিখন, দান, ক্র্ন-। 
বিক্রয়, বুদ্ধ জোগ, বাজদন, স্বানাহার প্রভৃতি কর্ণের অনুষ্ঠান করিবে। 
মহাদেব বলিক্নাছেন--বলীফরণ, নারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষ 
ভোজন ও গ্বীসঙ্গনে পিলনালাড়ী সিদ্ধিদায়িবধ, হইয়! থাকে। 


সুযুম্তার শ্বামফল 


উত্তয় নাসিকায় নিঃশ্বাস বহনকালে ফোনগ্রকারে শুভ বা অগুভ কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করিবে না । করিলে তৎসমন্ত নিক্ষল হইবে । সে সময় যোগাত্যান 
ও ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা কেবল ভগবানকে স্মরণ করা কর্তবা। লুযুয়ানাড়ী 
[বহন বদবে কাহাকেও শাপ বা. বর প্রদান করিলে তাহা সফল হই 
{ থাকে! 
শ্বাস-প্রশ্বাসেয গতি বুঝিয়! তত্বজ্ঞানানুদারে তিথি-নক্ষত্রানুধায়া বখাযখ 
নিয়মে ওঁ সকল কার্ধ্যান্ঠান করিতে পারিলে কোন কার্ধ্যে আশাভঙ্গজনিত 
মনপ্তাপ তোগ করিতে হয় না ; কিন্ধ তৎসমত্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিতে 
হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়! পড়ে। বুদ্ধিমান পাঠক এই সংক্ষিপ্ত 
অংশ পড়িয়া বথাবথভাবে ফাধ্য করিতে পারিলে নিশ্চয় সফলমনোরথ 
ছইবে। 


রোগোৎপত্তির পূর্বজ্ঞান ও প্রতিকার 


্ 101 
পূর্বে বলিয়াছি, গুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া 
হর্য্যোদয়সময়ে প্রথমে বাম নাসিকায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে 
তিন তিন দিন ধরিয়া! হুত্যোদয়কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায়' নিশ্বাস 
প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম | কিন্ধব- 
প্রতিপত্তো দিগাস্যাহবিপরীর্তে বিপর্যয় ॥ % 
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প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে যদি নিঃশ্বাসবাযু নির্দিষ্ট মতের মতের বিপরীততাবে 
উদ্নিত হয়, তবে অমঙ্গল খটনা হুইবে, সন্দেহ নাই । বথা-_- 

শুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গকালে হুর্ষোদয়সময়ে : 
প্রথমে যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তাহা হুইরো এ দিন! 
হুইতে পূর্ণিমা মধ্যে গরমজনিভ কোন পীড়া হুইবে ; আর প্রফপক্ষের ' 
প্রতিপদ তিথিতে সুর্য্যোদয়ের সময় প্রথমেবাম নাসিকায় নিঃশ্বাস বাহিতে 
আরম্ভ হইলে, সেইদিন হইতে অমাবস্তার মধ শ্লেম্মাঘটিত বা ঠাণ্ডাব্সনিত 
কোন পীড়া হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাট। 

দুই. ক্ষ ত্ররূপ বিপরীতভাবে নিঃশ্বাসবায়ু উদয় হইলে আত্মীয়-স্বজন 
কীহায়ও গুরুতর পীড়া কিনা মৃত্যু অথব| কোন প্রকার বিপত্তি হইবে। 
তিন পক্ষ উপধূর্ণপরি রূপ হইলে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু হটবে। 

শুরু কিছ. কৃষপক্ষের . প্রতিপদ . দিন প্রভাতে ধদি এরূপ বিপরীত 
নিঃশ্বাস বহন বুঝিতে পার, তবে সেই নাসিকা কয়েকদিন বন্ধ রাখিলে' 
রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না । এমন তাবে সে নাসিকা বন্ধ রাখিতে 
হুইবে, বেন সেই নাসাপুট দিয়! নিঃশ্বাস প্রবাহিত নাহয়। এইরূপ : 
কয়েক দিন দিবারাত্রি নিয়ত ( জ্লানাহারের সময় ব্যতীত ) বন্ধ রাখিলে ী। 
তিথির মধ্যে একেবারেই কোন রোগ ভোগ করিতে হইবে না। 

বদি অসাবধানতা বশতঃ নিঃশ্বাসের ব্যতিক্রমে কোন গীড়! জন্মে তবে | 
যে পধ্যস্ত রোগ আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত শুরূপক্ষে দক্ষিণ এবং কৃষ্ণ- 
পক্ষে বাম নাসিকায় বাহাতে শ্বাস বহন ন! হয়, এরূপ করিলে শীত্ত রোগ 
আরোগ্য হইবে। গুরুতর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অতি | 
সামান্ত ভাবে হইবে, আর হইলে শবন্প-দিন মধ্যে আর্যেগ্য হইবে । এন্সপ, 


করিলে রোগজনিত কষ্ট ভোগ করিতে ও চিকিৎসককে অর্থ দিতে হুইবে 
না। 


নামিক। বন্ধ করিবার নিয়ম 


শাক 


নাসারন্ধে, প্রবিষ্ট হয়, এই পরিমাণ পুরাতন পরিষ্কার তুলা পুরটটুলির মত 
' করিয়া, পরিষ্কৃত হুল্ষ বস্তার! মুড়িয়া মুখ পেলাই করিয়া দিবে। এ পুষ্টুলি 
| বার! নাসাছিত্রমূুখ এরূপে রুদ্ধ করিয়া দিবে, যেন সেই নাসিক! দিয়া 
কিছুমাত্র খ্বাস-প্রশ্বামের কাধ্য না৷ হইতে পারে। যাহাদের কোনরূপ 
: শিরোরোগ আছে কিনব মন্তিষ্ক দুর্বল, তাঁহার! তুলা দ্বারা নাসরদ্ধ, রোধ 
না করিয়া, পরিষ্কার সুস্ষ স্তাকড়ার পু'টুলি দ্বার! নাসিকা বন্ধ করিবে। , 
যে কোন কারণে যতক্ষণ বা যতদিন নাসিকা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন 
হইবে, ততক্ষণ ব| ততদ্দিন অধিক শ্রমজন্ক কার্য, ধূমপান, চীৎকারশব্দ, 
দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি কর! কর্তব্য নে । বঙ্গীয় ভ্রাত্বৃন্দের মধ্যে যাহারা 
আমার গ্তায় তাত্রকূটের সুরসাল ধুত্রপানের সুমধুরাস্বাদে রসনাকে বঞ্চিত 
করিতে রাজী নহে, তাহার! যখন তামাক খাইবে, তথম নাকের পু*টুলি 
খুলিয়। রাখিনে। তামাক খাওয়। হইলে নাসারন্ধ, বস্থাদি দার! উত্তমরূপে 
মুছিয়| পূর্বববৎ পু'টুলি দিয় নাসাছিত্ত্র বন্ধ করিবে। যখন যে কোন 
কারঞ্জে নানিকা বন্ধ করিবার প্রায়াজন হইবে, তখনই এইরূপ নিয়মে 
কার্য করিতে উপেক্ষ। করিও ন|। যেন নূতন যব! অপরিস্কৃত খানিকট! 
তুল! নাসাছিদ্রে গু'জিঘ! দেওয়া না হুয়। 
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কার্ধ্যতেদে ও অক্ান্ত নান! কারণে এক নাসিক! হইতে অন্ত নাসিকায় 
বায়ুর গতি পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হর! থাকে । কখন কার্য্যান্থযায়ী 
নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইবে বলিয়া বসি! থাকা! কাঁহারই সম্তভবে না, 
শবচছানুসারে শ্বাসে্ন গতি পরিবর্তন করিতে শিক্ষা করা একান্ত কর্তঁব্য। 
রয় নতি ঈহজ, সামাস্ট চেষ্টায় শ্বাসের গতি পরিব্ঠিত হয়। যথা 

যেপ্নাঁসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা 
ৃদধানুলি দ্বারা চাপিয় ধরিয়া, যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা, 
দার! বায়ু আকর্ষণ করিবে; পরে সেই নাসিকা! চাপিয়া ধরিয় বিপরীত 
নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে; পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে! 
নিশ্চয়ই শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হইবে । যে নাপিকায় শ্বাস বহ্িতেছে, | 
সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া এরূপ করিলে অতি অল্প সময়ে শ্বাসের গতি 
পরিবর্তন করিয়। অন্ত নালিকায় প্রবাহিত কর! যায়। এরূপ ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান ন! করিয়! যে নাসাপুটে স্বাস বচ্তেছে, কেবল নেই'পার্শ্বে কিছু 
সময় শয়ন করিয়| থাকিলেও শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হয়? . 

পাঠক ! এই গ্রন্থে যে যে স্থানে নিঃশ্বাস পরিবর্তনের নিয়ম লিখিত 
হইবে, সেখানে এই কৌশল "অবলম্বন করিয়! শ্বামের গতি পরিবর্তন 
করিবে। যে শ্বেচ্ছামুসারে এই বায়ু রোধ ও রেচন করিতে পারে, সেই 
পবনকে জয় করিয়! থাকে । *... ৮ 


৬ 


বশীকরণ 


ঃ স্প্্(১৯১) ০ 
আধুনিক অনেক ব্যক্তিকে বশীকরণ-বিস্তা শিক্ষার জন্ত বাগ্রত! প্রক 
করিতে দেখা যায়। অনেকে “সাধূ-সঙ্গাসী দেখিলে অগ্রে ওর প্রার্থনা 
ক্রিয়া থাকে । বশীকরণ-বিভ্ভ1! তন্-শাস্্রাদিতে যেরূপ উক্ত আছে, 
গদনুসারে যথাযথ কার্ধা সম্পন্ন করা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। বলীকরণ 
প্রকরণে নিঃশ্বাসের মত সহজ ও অবার্থকলদায়ক আর কিছু'নাই।, 
পাঠকগণের অবগতির অন্ত ছু'একটা ক্রিয়া লিখিত হইল । 
চন্দ্রং সুর্ধোণ চাকৃ্য স্থাপয়েজ্জীবমগ্ডলে। 
আজদ্মবশগ! ‘বাম! কথ্থিতোহয়ং তপোধনৈঃ ॥ 
স্বর্য্যনাড়ী ( পিঙ্গল! ) দ্বার! চক্রনাড়ীকে ( ইড়াকে ) আকর্ষণপূর্কাক 
হৃদয়স্থ বায়ুর সহিত সংস্থাপন করিয়া যে বামাকে ভাবনা করিবে, সেই 
রূমন্ঈী আজীবন সাধকের বশীভূত থাকিবে। 
জীবেন গৃহৃতে জীবে জীবো জীবন্ত দীয়তে । 
* জীবস্থানে গতো জীবে! বালাজীবনাস্তবশ্যকুৎ ॥ 
- প্রথমে পূরক, পরে রেচক, তদনস্তর কুম্তক পুরঃসর যে বামাকে চিন্ত! 
| করিবে, সে জীবনাবধি বশীত্ভৃত থাকিবে । 
রাত্রে চ বামবেলায়াং প্রহ্থপ্তে কামিনীজনে। 
ব্রক্মবীজং পিবেদ্‌ যন্ত ॥ বালাজীবহুরো নরঃ ॥ - 
প্রহরেক ,নিশাষোগে কুলকুগুলিনী দেবীর নিদ্রাকালে ব্হ্মবীজ অর্থাৎ 
শ্বা্সবায়ু পান করির! তাঁহার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক বে 
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নায়িকাকে ভাবনা করিবে, সেই নারিকফা1! আজীবন তাহার বশীভূত 
থাকিবে। 
উভয়োঃ কুস্তকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো৷ নিপীয়তে । 
নিশ্চল! চ ষদা নাড়ী দেবকন্তাবশং কুরুঝ 

কুম্ভক পূর্ব্বক মুখদ্বার! নিঃশ্বাসবায়ু পান করিবে; এইরূপ করিতে 
করিতে খন নিঃশ্বাসবায়ু স্থির হইয়। থাকিবে, তখন যাহাকে ভাবনা 
করিবে, সেই বশীভূত হইবে । এই প্রক্রিয়ায় দেবকন্তাকে পর্যান্ত সাধক 
বশীভূত $করিভত পারিবে। 
’ বণীকষ্টণ- প্রকরণে অনেক অব্যর্থফলপ্রদ ক্রিয়। লিখিত আছে ; কিন্ত 
তৎসমস্ত সাধারণ্যে প্রকাশ কর! কর্তব্য বোধ করি ন!। পশু-প্রকতির 
মনুষ্য স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থমানসে ইহ! প্রয়োগ করিতে পারে। যে 
কামরিপুর উত্তেজনায় শিবোক্ত শান্্বাক্যের অপব্যবহার করে, তাহার 
তুলা নারকী ত্রিঞগতে নাই । অনেকে পুস্তকদৃষ্টে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতে গিয়! ভগ্নোৎসাহ হইয়! শান্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী হয় ; কিন্তু রীতিমত 
অনুষ্ঠানের ক্রটীতে যে ফল হয় না, তাহ! বুঝিয়। উঠিতে পারে ন! ।* 

বশীকরণকার্ধ্যে মেযচর্ম্মের আসন, কামদা নামক অগ্নি, মধু, দ্বত ও 
খৈ দ্বার! ছে।ম, পূর্বামুখে বসিয়া জপ, প্রবাল, হীরক বা মণির মালায়। 
অঙ্গু্ঠ-অঙ্গুলিদ্ছার। চালন! করিতে হয়; বাদুতত্বের উদয়ে, দিবসের; 
পূর্বভাগে, মেষ, কন্তা, ধনু ব। মীন লগ্নে, উত্তরভাত্রপদ, মূলা, শততিযা, 
পূর্বভাত্রপদ ও অগ্লেষ! নক্ষত্রে ; বৃহস্পতি বা সোমবারযুক্ত অষ্টমী, নবমী ব! 
দশমী তিথিতে এবং বসস্তকালে ক্রিগানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলা হয়। এই 

* তক্রোক্ত অধিকার ও কার্যযানু্ঠানগুলি সতগ্রনীত "তাত্ত্রিক গুরু” পরুপ্তফে বিশদ 
করিয়া লেখ! হইয়াছে। অনধিকারী কেবলমাত্র কাম্যকর্তের অনুষ্ঠানে ফল পাইবে 
ক্ৰিয়পে ? 
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কাৰ্য্যে “বানী” দেবতা! এবং কলিতে মন্্রংখ্যা, চতৃ্তণ জপ করিতে 
|হয়।. এইরূপ নিয়মে কাজ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফললাত করিতে 
পারিবে । ন্বেচ্ছানুসারে কাধ্য করিতে যাইলে সুফল আঁশ! দুরাশা মাত্র । 
নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রিয়া করিয়! শানস্্বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিও; কিন্ত 
সাবধান 1--ক্লেহ যেন পাপান্থসন্ধিস্থ হইয়া এই কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়া 
পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিও না। 


লামা 


বিনা-উষধে রোগ আরোগ্য " 


02৯১0 


. অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বার! যেমন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হয়, তেমনি 
ওঁধধ ব্যবহার ন! করিয়াও আতাস্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরাময়ের 
উপায় নির্ধারিত আছে । আমর! সেই তগবৎ-প্রদত্ত সহজ কৌশল 
জানি না বলিয়া দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ও অনর্থক চিকিৎসককে অর্থ দিয়! 
থাকি! আমি দেশপর্যযটনক!লে সিদ্ধযোগী-মহাত্মগণের নিকট বিন! 
ওবধে রোগ-শাস্তির হুকৌশল শিক্ষা করি; পরে বহু পরীক্ষা তাহার 
প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহার মধ্যে হইতে কতিপয় 
অপূর্ব কৌশল প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ পশ্চা্লিখিত কৌশল অবলম্বন 
‘করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবে। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ, অর্থব্যয 
কিছ্বা ওবধদ্বারা উদর ব্রোবাই করিতে হইবে না। এই ম্বরশান্ত্রোজ 
ফৌশলে একবার আরোগ্য হইলে সে রোগের আর পুনরাক্রমণের, 
আশঙ্কা নাই । পাঠকগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। 
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জর 

জ্বর আক্রমণ করিলে কিন্ব! আক্রমণের উপক্রম বুঝিতে পারিলে, তখন 
যু নাসিকার শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়! দিবে যে 
র্ধাস্ত অর আরোগ্য ও শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ ওঁ নাসিকা বন্ধ “করিয়া 
খিতে হইবে । দশ পনর দিন ভুগিবার মত জর পাঁচ সাত দিনে নিশ্চয়ই 
মারোগ্য হুইবে। ' আর জরকালে মনে মনে সর্বদা! রূপার স্তায় শ্বেতবর্ণ 
যান করিলে শীঘ ফল*লাভ হয়। 

নিমিন্দার, মূল* রোগীর হাতে বাধিলে সর্ববিধ জর নিশ্চয় আরোগ্য 
ইয়! থাকে ।* 

পালাজর - 

শ্বেত, অপরাজিত! কিন্ব1! বকুলের কতগুলি পাত! হাতে রগ ড়াইয়া 
চাপড় দিয়া মুড়িয়! পুটলি করিয়া, জরের পালার দিন ভোরবেলা €ইতে 
বাণ লইলে পালাজর বন্ধ হইবে। 

মাথাধরা-- 

মাথ! ধরিলে ছুই হাতের কল্গুইয়ের উপর কাপড়ের পা+ড় বা দড়ি দ্বারা 
চমিয়া বাধিয়া রাখিলে পাঁচ সাত মিনিটে মাথাধরা আরোগ্য হইবে। 
রূপ" জোরে বাধিতে হইবে যেন রোগী হাতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব 
করে। য না আরোগ্য হইলে বাধন খুলিয়া দিবে। 

আর একরূপ মাথাধর! আছে, তাহাকে সাধারণতঃ ‘আধ কপালে 
থাধ্র!’ বলে। কপাণের মধাস্থান হইতে বাম বা দক্ষিণ দিকের অর্দ্ধেক 
কপাল ও মস্তকে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়। প্রারই এই পীড়া সু্যোেদয়- 
কালে আরম্ভ হইয়া, বেল! যত বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণাও তত বাড়িতে থাকে; 
অপরাহ্নে কষিয় যায় । এই রোগে আক্রমণ করিলে যে পার্শ্বের কপালে 
বগ হইবে, সেই পার্থর হাতে কুরে উপর পূর্বোক্ত প্রকারে জোরে 
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বধির রাখিলে অলপ সময়ের মধ্যে বন্ত্রণ। উপশম ও রোগ শান্তি হইবে | 
পরের দিন. যদি আবার মাথা ধরে. এবং প্রত্যহ একই নাসিকার নিঃশ্বাস 
বহনকালে মাথাধরা আরম্ভ হয়, তবে মাথাধরা বুঝিতে পারিলেই সেই 
নাসিক! বদ্ধ করিয়া দিবে এবং পূর্ববমত হাত বাধিয়া দিব্মমাত্র আরাম, 
হুইবে । আধ কপালে মাথাধরার এই ক্রিয়া করিলে আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া, 
বিস্মিত হইবে, সন্দেহ নাই । 
শ্িরঃলীড়া 

শিরঃগীড়াগ্রস্ত রোগী তোরে শ্য্যা হইতে ভঠিয়াই াসাপুটে শীতল 
জল পান করিথে; ইহাতে মস্তি শীতল থাকিবে, মাথ! ধরিবে না ব! সর্দি 
লাগিবে ন না। এই ক্রিয়া! হিশেষ কঠিনও নহে । একটা পাত্রে শীতল জল 
রাখিয়া তাহার মধ্যে নাসিক! ডুবাইয়া দিয়! ধীরে ধীরে গলার ভিতর জল 
টানিতে হয়। অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হুইয়! বায়। এই পীড়া হইলে চিকিৎ- 
সক রোগীর আরোগ্য-আশা পরিত্যাগ করে; রোগীও বিষম কষ্ট পাইয়া 
থাকে; কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভ 
করিবে। 
উদদর্ামক্স, অক্গীর্ণালি- 

এগ, জলখাবার প্রভৃতি বখন যাহা আহার করিবে, তাহা দক্ষিণ 
নাস্কার়, শ্বাস বহনকালে কর! কর্তব্য 1 প্রত্যহ, এই নিয়মে আহার 
কৃরিলে অতি সহজে জীর্ণ হয়, কখনও অনীৰ্ণ রোগ জন্মিবে ন!। যাহার! 
এই রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহারও প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে 
ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবে এবং ক্রমে রোগও আরাম হইবে । আহারাস্তে 
কিছু সময় বামপার্থে শয়ন করিষে।... যাহাদের সময় অল্প, তাহারাও 
“হারান বাহাতে, দশ প্নর মিনিট দক্ষিণ নাসিকা শ্বাস প্রবাহিত হয়, 
এইরূপ উপায় অবলঘন করিবে। . অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিয়মে তুলাধার বাদ, 
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নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। গুরু ভোঙ্গন হইলেও এই নিয়মে শীত্র জীর্ণ 
ছয়। 
স্থিরভাবে বসিয়া একদৃষ্টে নাতিমগুলে দৃষ্টিপূর্বাক মাতিকিন ধ্যান 
ফরিলে এক সপ্তাহে উদরাময় আরোগ্য হইয়া ধাকে। Kk 
শ্বাস্রোধ পূৰ্বক 5 নাতি আকর্ষণ করি! নাতির গ্রস্থিধেশ একশতবায 
মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিলে, আমাদি উদরাসয়সপ্রাত সকল পীড়া আরোগা 
হয় এবং জঠরারি ও প্রিপাকশক্তি বর্ধিত হয়। 
হা, ৯ নী 
* রাত্রে *পধ্যায় শয়ন করিয়া এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় হস্ত ও পদ 
সঙ্কোচ করিয়া ছাড়িয়া দিবে । আর এপার্শ্বে ওপার্শ্বে আড়ামোড়। ফিরিয়া 
নর্কশ্বীর মন্ধোচন ও প্রসারণ করিতে থাকিবে । প্রত্যহ চারি পাচ মিনিট 
গীক্ূপ করিলে... মীহা-যক্বৃৎ আরোগ্য হইবে । চিরদিন এইরূপ অন্যান 
থাকিলে দীহ! বন্ধ রোগের জন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ন! । 
দজ্ততযোগ-_- 
প্রতাহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, ততবার হুই পাটী দাত 
একত্র করির! একটু জোরে চাপিয়। ধরিয়! রাখিবে। যতক্ষণ মল কিন্বা মুত্র 
নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ দাত দত চাপিরা রাখ! কর্তব্য! দুই চারি, দিন 


এ এ পাশ 


এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে শিবিল দস্তমূল দৃঢ় হইবে । চিরদিন এইরূপ 
অভ্যাস করিলে, দন্ধমূল দৃঢ় ও দীর্ঘকাল কাধ্যঙ্ষম থাকে এবং দস্তের 
কোনর্প পীড়া হইবার ভয় থাকে না। 
ফিক্‌ৰেদনা- 

বুকে, পিঠে ব! পার্শ্বে_বযে কোন স্থানে ফিকৃবেদন! ব! অন্ত কোন 
প্রকার ব্রেন! হইলে, যেমন বেদন! বুঝিতে পারিবে, অমনি কোন্‌ ম্‌ নাসি- 
কার শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নাসিক! বন্ধ কৃরিয়া * 
বিও। তাহা হইলে হুই চারি, মিনিটে নিশ্চই বেদনা আরোগ্য হইবে । 
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হাণপাম্পি- fl 
যখন হাপানি বা শ্বাস প্রবল হইবে, তখন যে নাসিকায় নিঃশ্বাস 


|| ৰহিতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অন্ত নাসিকায় নিঃশ্বাসের গতি প্রব- 
দিত করিবে; তাহা হইলে দশ পনর মিনিটে টান কমিয়া যাইবে ।" 
। প্রতিদিন" এইরূপ করিলে একমাস মধ্যে পীড়া শান্তি হইবে। দিবসের 

মধ্যে যত অধিক সময় এ ক্রিয়া করিবে, তত শীঘ্র ও রোগ আরোগ্য 
হইবে। হাঁপানির মত কষ্টদায়ক পীড়া নাই, হাঁপানি বৃদ্ধির সময় এট 
নিয়ম পালন করিলে, কোনরূপ ওবধ না পান 'করিয়াও আশ্চর্ধ্যরূপে 
আয়োগ্য হইবে। 4 
বাত-_ | 

প্রত্যেক দিন আহারাস্তে চিরুণী দ্বারা মাথ! আাচড়াইবে। এরূপতাবে 
চিক্ুণী চালন! করিবে বেন মন্তকে চিরুণীর কাটা স্পর্শ হয়। তৎপরে বীরা- 
সনে অর্থাৎ ছুই প! পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া পনর মিনিট 
বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ দুই বেলা আহারের পর এরূপ বসিয়া থাকিলে 
যতদিনের বাত হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে । এ্ররূপভাবে 
বসিয়া পান-তামাক খাইতেও ক্ষতি নাই। সুস্থ ব্যক্তি ওঁ নিয়ম পালন 
করিলে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না ; বলা বাহুল্য, রবারের, 
চিরুণী বাধার করিও না। 
চক্ষুরোগ 

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্বাগ্রে মুখের ভিতর বত জল ' 
ধরে, তত জল রাখিয়া, অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার' ঝাপটা দিয়া: 
ধুইয়া ফেলিবে। 

প্রতোক্‌ দিন দুই বেলা আহারাস্তে আচমন-সময় অন্ততঃ সাতবার 
চ্টুতে জলের ঝাপটা দিবে। 
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যতবার মুখে জল দিবে, ততবার চক্ষু ও কপাল ধুইতে ভুলিবে না! । , 

প্রত্যহ দ্বানকালীন তৈল মর্দনের সময় অগ্রে দুই পায়ের বৃদ্ধান্গুলির 
নখ তৈল ঘর! পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মাধিবে। 

এই কয়েকটা নিয়ম চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।. ইহাতে দৃষ্টিশক্তি 
সতেজ ও চক্ষু নিপ্ধ থাকে এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা পাকে 
না। চক্ষু মনুস্তের পরম ধন; অতএব প্রত্যহ নিয়ম পালন করিতে, 
কেহ ওুঁদাস্ত করিও' না । 


পপ Bi te 


বর্ষফল নির্ণয় 


03৮ 


চৈত্ৰমাসীয় শুক প্রতিপদ তিথির দিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ চান্দ বৎসর 
আরস্ত হইবার সময়ে এবং দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ প্রারস্তে বিচক্ষণ ব্যক্তি- 
গণ তব্বসাধনের ভেদাভেদ নিরূপণ ও নিরীক্ষণ করিবে। যদি খর সময়ে 
“চন্্রনাড়ী প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবীতন্ব, জলতত্ব কিম্বা বাযুতত্বের উদয় 
ছয়, তাহা হইলে বন্ুতী সর্বশস্শালিনী হুইয়৷ দেশে সুতিক্ষ উপস্থিত 
হইবে । আর যদি অগ্নিতত্বেধ কি আকাশতত্বের উদয় পরিলক্ষিত হয়, তবে 
পৃথিবীতে বিষম ভয় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে বদি 
হুযুয়। নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহ! হইলে সর্বকার্ধা পণ্ড, পৃথিবীতে 
্বাষটরবিপ্লব, মহারোগ ও কষ্ট যন্ত্রণাদি উপস্থিত হুইয়! থাকে । 


মেষ-সংক্রমণ দিনে অর্থাৎ মহাবিষ্ব-সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে দি 
* পৃথিবী-তত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে অতিবৃষ্টি, রাজ্যবৃদধি, সুভ্ডিক্ষ, সুখ, 
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সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং পৃথিবী বহুশক্তশালিনী হয়। জলতত্বের উদরেও এন্নপ 
ফল জানিবে । যদি অগ্নিতত্বের উদয় হয়, তবে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপব, অল্পবৃষ্টি 
এবং দারুণ রোগোৎপত্তি হইয়| থাকে। বাযুতত্বের উদয় হইলে উৎপাত, 
উপস্তরব, ভয়, অতিবৃষ্টি কিবা! অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়, আর আকাশতত্বের 
উদয়ে মানবের উদগার, সম্তাপ, জর ও ভয় এবং পৃথিবীতে শস্তহানি হইয়! 
থাকে। 


পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্ব-স্ব-তত্বেন সিছিদঃ। 
_-শ্বরোদয় শাস্ত্র 
মেষসংক্রাপ্তিকালে যখন যেদিকেই নাসাপুট বাযুপূর্ণ থানে অথবা , 
নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবেশ করে, সেই সময়ে যদি সেই সেই নাঁসিকার নির্দিষ্ট মত 
তডত্্মকলের উদর হয়, তাহা হইলে লেই বৎসরের ফল শুন্জনক হইয়া 
থাকে। অন্তথায় অশুভ জানিবে। 


যাত্রা-প্রকরণ 


সপ 


কোনস্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে যখন বাত্রা করিবার প্রযোজন হুইবে, 
তখন ঘেদ্নিকের নান্কায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হুইবে, সেই দিকের, পদ অগ্রে 
বাড়াইয়! যাত্রা. কৃরিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া! যায়! 
বামাচারপ্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পূর্বব উত্তরে । 
দক্কনাড়ী প্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে ॥ 


“-পবন-বিজয়-স্বরোদর় 
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লাল 


যখন বাম নাসিকার শ্বাস চলিতে থাকিবে, তখন, পূর্ব 'ও উত্তর দিকে 

গমন করিবে না এবং যখন দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, 
তৃথন_ দক্ষিণ ও পশ্চিন দিকে যাত্রা করিবে না। গঁ্সকল দিকে ওর এ 
সময়ে যাত্রা করিলে মহাবিত্ন উপস্থিত হইবে, এমন কি যাত্রাকারীর আর 
গৃহে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। 

যদি সম্পদৃ-কার্ষোর জন্ত যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে ইড়া নাড়ীর 

বহনকালে গমন করিলে শুনফল লাভ করিতে পারিবে । আর দি কোন 
রূপ বিষম অর্থাৎ ক্র,রকর্ম্ম সাধনের জন্তু গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহ! 
হুইলে বদ পিঙ্গল! নাড়ী প্রবাহিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিলে সিদ্ধি- 
লাভ হইবে । বিচক্ষণ ব্যকি শুক্র ও শনিবারে কোন স্থানে গমন করিলে 
মৃত্তিকাতে সাতবার, মার অন্ত যে কোন বারে যাত্র। করিতে হইলে এক!- 
দশবার ভূতলে পাদ প্রক্ষেপ করতঃ যাত্রা করিবে, কিন্ত বৃম্পতিবারে কোন 
কার্ধে। গৃহ হইতে বহির্নত হইলে অর্ধপদ মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া! যাত্রা 
করিলে বাঞ্ছিত ফল লান্ভ করিতে পারা বায় । (কোন কার্ধ্যোন্দেপ্রে বদি 
শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, কুশল কার্ধোই হউক, শক্রুপহ কলেই 
হউক, কি কোন ক্ষতি নিবারণার্থে ই হউক, যাত্র! করিতে হইলে তৎকালে 
যেদিকে নাসিকায় নিঃশ্বাসনাযু, প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দিকের 
অঙ্গে হত্তাপূ্ণ.করিতে হইবে, পরে সেই দিকের পৃদ অগ্রে বাড়াইয়। সে 
সময়ে চক্জনাড়ী বহিতে থাক্লে চারিবার এবং হুরধ্যনাড়ী বহিতে থাকিলে 
পাচবার মৃত্তিকাতে পদনি পদনিক্ষেপ করিয়া গমন, করিবে । এইরূপ নিয়মে 
যাত্রা করিলে তাহার সহিত কাহারও কলহ হয় না এবং তাহার কোন 
হানিও হুর ন! ; এমন কি তাহার পায়ে একটী কণ্টকও বিদ্ধ হয় না। সে 
ব্যক্তি সর্ব আপদ-বিপদ-বিবজ্জিত হই! সুখে, স্বছন্দে নিরু্বেগে গৃহে 
গ্রত্যাগমন করিতে পারে--শিববাক্যে সন্মেহ নাই । 


২২৩ যোগী গুরু [ স্বরকল্পে-_ 


পপি পপর পাপা 
কোন কোন ম্বরতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বলেন, দূরদেশে বাত্র। করিতে হইলে 
চন্রনাড়ীই মঙ্গলজনক এবং নিকটস্থ স্থানে গম” করিতে হইলে সুর্ধ্যনাড়ীই 
কল্যাণকর । হুধ্যনাড়ী দক্ষিণনাসার প্রবেশকালে যাত্র। করিতে পারিলে 
শীঘ্রই কাৰ্য্যোদ্ধার হইয়া থাকে। 
আক্রম্য প্রাণপবনং সারোহেত বাহুনম্‌।, 
সমুত্তরেৎ পদং দত্বা সর্ববকার্ধ্যাণি সাধয়েৎ ॥ 
'_ শশ্বরোদয়শান্ 
কোনরূপ যানারোহণ করিয়। কোন কার্যে গমন করিতে হই, প্রাণ- 
বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিবে, তৎকালে ঘেদিকের নাসায় শ্বাস 
বহুন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যানারোহছণ করিবে; তাহা! 
হইলে কাধ্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু বায়ু, অগ্নি বা আকাশতত্বের উদয়ে 
গমন: করিবে না। স্বর-জ্ঞানানুসারে যাত্রা করিলে শুভযোগের জলন্ত 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হুইবে না। 


গর্ভাধান 

(৯2) 
খতুর চতুর্থ দিবস হইতে যোড়শদিন পর্যন্ত গর্ভধারণের কাল। খাত 
স্নাত! স্ত্রী গুধ্য-চন্ত্র সংযোগে পৃথিবীতত্ব কি জলতববের উদয়কালে শঙদবৃ্ী 
ও গ্োছুধধ পান, করতঃ স্বামীর বামপার্থে শয়ন করিয়া স্বামীর নিকট পুত্র- 
কামনা করিবে। সবুূর্ধানাড়ী ও চঞজনাড়ীকে একত্র . সংযুক্ত করতঃ খাতু 
রা পুত্রদন্তান উৎপন্ন হয় না। চঙ্্র-র্যা সংযোগ অর্থাৎ 


গর্ভাধান ] যোনী গুরু ২২১ 


পট লি ক ANN লা TN তি তি রি শা ও স্মরন A NNT Ne MINE INNING 


রাত্রিকালে যখন পুরুষের স্ুর্ধানাড়ী বহিবে, তখন বণি স্ত্রীর চন্ত্রনাড়ী বহে, 
তবে সেই সময়ে উত্তয় মুত হইবে। 
ব্ষিমাঙ্কে দিবারাত্রৌ৷ বিষমাক্কে দিনাধিপঃ | 
চন্দ্রনেত্রামিতব্বেষু বন্ধ্য| পুজমবাপ্ুয়াৎ 4 
রি ম্বরোদয়শান্্ 
কি দিবা, কি রাত্রিতে যদি ন্ুযুয্লানাড়ী বহিতে থাকে, 'মথবা 'হুর্যানাড়ী 
বহে, আর সেই কুলে যদি অগ্নিতত্বের উদয় হয়, সেই সময় খাতুরক্ষা হইলে 
বন্ধ্যা নারী পুত্রনতী হইবে । যখন সুযুগ্নানাড়ী দক্ষিণনাসায় প্রবাহিত 
হয়, সেই সময় খতুরক্ষ। করিলে পুল্র জন্মিবে, কিন্তু হীনাঙ্গ ও কবশ হইবে । 
স্বী-পুরুষের একই নাসায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত পাকিলে, গর্ভ হইবে না। 
জলতব্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি 
হইবে, সে ধনী, সুখী ও ভোগী হইবে এবং তাহার যশঃকার্ঠি দিগ্দিগস্ত- 
ব্যাপিনী হইবে। পৃথিবীতত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে সন্তান অতি ধনী, 
সখী ও সৌন্তাগাশালী হঈবে। পৃণিবী-তত্ত্ের উদয়ে গর্ভ হইলে পুত্র এবং 
-তত্বের উদয়ে গর্ত হইলে কন্ঠা জন্মিয়া থাকে । ময়ি, বায়ু ও 'আকাশ- 
তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভপাত হবে, অথবা সেই গর্ভ হইতে 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বিনষ্ট হইবে। 


কার্য্যসিদ্ধি করণ 


কোন কাৰ্য্য সিদ্ধির জন্য কাহার নিকট গমন করিতে হইলে, 'যে 
নালিফায় শ্বাস বহন হইতেছে, সেই দিকের পা আগ্র বাঁড়াইয়া গমন 


২২২ যোগী গুরু [ স্বরকল্পে - 


করিবে। কিন্ত বায়ু, অগ্নি কিন্বা আকাশ-তত্বের উদয়ে যাত্রা করিবে না। 
{ তদনস্তর গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হুইয়া, বে.নাসিকার শ্বাস প্রবাহিত 
হইতেছে, যাহার নিকট হইতে কাৰ্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে, তাহাকে সেই 
দিকে রাখিয়া, কথাবার্তা বুলিলে, নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি, হৃইবে। চাকুরী 
প্রভৃতির উমেদারী করিতে যাইয়া এট নিয়মে কার্ধ্য করিলে সুফল লাভ 
করিতে পারিবে। 

মোকদ্দম! প্ৰভৃতি কাৰ্য্যে উপরোক্ত নিয়মে বিচারকের নিকট এজা- 
হাঁর]দি প্রদান করিলে মোকদমায় জয়লাভ করিতে পারা বায় ।. 

প্রভু বা উর্ধতন কর্মচারীর সহিত যখনই কথা বলিৰার প্রদ্দোজন 
হুইবে, তখন যে নাসিকান্জ নিঃশ্বাসবায়ু প্রবাহিত থাকিবে, তাহাদের সেই 
পার্থ রাখিয়া কথাবার্তা বলিবে, তাহ! হইলে মনিবের প্রিয়পাত্র হইতে 

পারিবে । দ।সত্ব-উপজীবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহ! কম সুবিধার বিষয় নহে। 

তাহাদের সঘত্বে এই ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তবা ॥ 

যে দিকের নাসিকায় নিঃশ্বাসবাযু বহিতে থাকে, সেই দিক আশ্রয় 
পূর্বক যে কোন কাধ্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 
কি 


শত্ৰু বশীকরণ 
»)+50৩ 
ফার্ধ্যে তঘিপরীত ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ বে নাসিকায় 
নিঃশ্বাস বায়ু বহিতে থাকিবে, শত্রুকে তাহার বিপরীত পার্শ্বে বে রাখিয়া 
কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে খোর শক্রও শ্রুও তোমার অনুকূলে. কারা 
করিবে 1. 


শক্র বশীকরণ ] যোগী গুরু ২২৩ 


উভয়োঃ কুস্তকং কৃত্বা মুখে শ্বাসো নিপীয়তে। 
নিশ্চল! চ যদ্বা নাড়ী ঘোরশক্রবশং কুরু ॥ 
-_পবন-বিজয় শ্বরোদয় 
কুম্তক পূর্কাক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাসবায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে 
করিন্তে যখন নিঃখ্বাসবায়ু স্থির হয়! থারিবে, তখন শত্রুকে চিন্ত। করিবে, 
তাহ! হইলে ক্রমশঃ ঘোর শক্রুও তাহার বশীভূত হইয়! পাকিবে। চন্দ্রনাড়ী 
ব্ছন সময়ে বামদিকে, সুর্ধ্যনাড়ী বহিবার কালে দক্ষিণ দিকে এবং সুযুয়ার 
চাঁলবুর কালে মধ্যভাগে থাকিয়া কার্য্য করিলে বিবাদে জয় লাভ করিতে 
পারা খ্বায়। 
যত্ৰ নাড্যাং বহেছা মুস্তদস্তঃ প্রাণমেব চ। 
আকৃষ্য গচ্ছেৎ কর্ণাস্তং জয়ত্যেব পুরন্দরম্‌ ॥ 
--যোগ-স্বরোদয় 
ধে নাড়ীতে বাবু বহন হয়, তন্বধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের চরণ অগ্রে 
ক্ষেপণপুরঃদর গমন করিলে শত্রুকে পরান্তৰ করিতে পাঁরিবে। 


অগ্নিনির্বাপণের কৌশল 


বঙ্গদেশে প্রতি বংসর আগুন লাগিয়! অনেকের সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। 
নিয়লিখিত উপায়টা জানা থাকিলে অতি সহজে ও অত্যাশ্চধ্যরূপে অগ্নি 
নির্ধাপিত করা যায়। 


২৯৪ যোগী গুরু [ স্বরকল্রে- 


আগুন লাগিলে যে দিকে তাহার গতি, সেই দিকে দ'ড়াইয়! যে 
ন।সিকার নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া! নাসিকা 
দ্বারাই জল পান করিবে । একটী ছোট ঘটিতে:করিয়। যাহার তাহার দ্বারা 
আনীত জলে. কাৰ্য্য হইতে পারে। তদনভ্তর সপ্ত রতি জল 
“উত্তরাস্তাঞ্চ দিগ্‌ ভাগে মারীচে| নাম রাক্ষসঃ। 
তম্ত মুত্রপুরীষাভ্যাং হুতে| বহিঃ; স্তম্ভ শ্বাহা ॥% 
এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ৷ এই ঝার্য্যটা না 
করিয়! কেবল মাত্র উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে সুফশ লাভ 
করিতে পারিবে। আমর! বহুবার ইহার সত্যত! উপলব্ধি করিয়া বাত 
হইয়াছি; অনেকের ধন-সম্পত্তিও রক্ষ। হইয়াছে। 


রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল 


যথানিয়মে প্রত্যহ শীতলীকুস্তক, করিলে কিছুদিনে শরীরের রক্ত 


সপ আশ শু পা ও 


জিহ্বয়। বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ । 
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্ব। নানাভ্যাং রেচয়ে পুনঃ ॥ 
_ গোরক্ষনংহিত৷ 
জিহ্বু স্বার। ধায় আকর্ষণ করিয়। অর্থাৎ ঠোঁট দুখানি সরু করিয়া 
হাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপন আপন 


রক্ত পরিষ্কারের কৌশল ], যোগী গুরু ২২৫ 


পাপা 


দমতোর বায়ু টানিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়। বায়ে? 
উদরে চালনা কর; পরে ক্ষণকাল এ বায়ুকে কুম্ভক দার! ধারণ বন্ির! 
উভদ্ন নাস! দ্বারা রেচন করিনে। এইরূপ নিয়মে বারঞ্বাস্ন বায়ু-টানিলে 
* কিছুদিন পরে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর কন্দর্পসদৃশ কাস্ডি-বিশিষ্ট,হইবে |, 
শীতলীকুস্তফষ করিলে অভীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিতে পারে | চর্ম্ম-! 
রোগ প্রভৃতি রোগে রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবহার ন! করিয়া, { 
তৎপরিষর্তে এই ক্রিয়া কবিয়! দেখিবে, সালসা অপেক্ষা শীপ্ স্থারী সফল! 
লাভ করিতে পারিকে। ঠি 

প্রত্য রতয় দিৰা-রাত্রের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারি বার পাঁচ সাত মিনিট 
খ্রিরভাবে বসিয়া রূপ মুখ দিয়া বায়ু টানিতে ও নাগিকা দ্বার! ছাড়িতে 
হইবে | ফলে বত বেলা বার এরূপ করিতে পারিবে, তত শীঘ্ৰ স্থৃফল লাভ 
করিবে, সন্দেহ নাই । " 

ময়লা, 'আবজ্জন|দিপূর্ণ বাযুদুষিত স্থানে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈল! 
দ্বার আলে|-ভ্রালিত গৃহে ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক ন! হইলে এই ক্রিয়। করা 
কর্তব্য নহে। বায়ু রেচনাস্তে পাইতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবে। বিশুদ্ধ বাযুপূর্ণ স্থানে স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়! ধীরে ধীরে রেচক 
ও পূরকের কার্ধ্য করিবে। 

" প্র প্রক্রিস্থায় দুৰ্জ্জয় শূলবেদনা এবং বুক, পেট প্রতৃতিতে যে কৌন 

জাত্যন্তরীণ বেদনা! থাকিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হুইয়া থাকে । 
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১। জর হউক কিন্ত! কোন, প্রকার বে্রেন..কি..শ্কোট্‌ক, অপার 
[হাই হউক, কোনরূপ লীড়ার” লক্ষণ বুঝিতে পারিলে তখন যে নীঁসিকার 
চাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিক! তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিবে । হত- 
₹ণ বা যতদিন শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সেইপ্নাক 
বন্ধ করিয়। রাখিতে হুইবে, তাহা হইলে শীঘ্র শরীর সুস্থ হইবে, বেশীদিন 
ছুগিতে হুইবে না। রা 


২। রাস্তা চলিয়া ব! কোন প্রকার পরিশ্রমজনক কার্য্যান্তে শরীর 
প্রান্ত ক্লান্ত হইলে অথবা তজ্জনিত, ধাতু: গরম হইলে দক্ষিণ পার্থে কিছুক্ষণ 


শয়ন করিয়া থাকিবে; তাহ। হুইলে অচিরে--অতি অল্প সময়ে শ্রান্তি- 
ক্লান্তি দূর হুইয়। শত়ীর সুস্থ হটবে। 

৩। প্রত্যহ আহারাস্তে আচমন করিয়! চিরুণী দারা চুল স্বাচড়াইবে । 
চিরুনী এমন তাবে চালাইযে যে, তাহার কীট। মস্তক স্পর্শ করে। ইহাতে 
শিরঃপীড়। ও উর্ধগ নন্দী কোন পীড়া এবং বাতব্যাধি জন্মিবার ভয় 


থাকিবে না। গর্ূপ কোন পীড়া থাকিলেও তাহা বৃদ্ধি হইবে না? বরঞ্চ, 


ক্রমে আঁরেগো হইবে। শীগ্র চুল পাঁকিবে না। 

৪। প্রথর রৌদ্রের সময় কোন স্থানে যাইতে হইলে, রুমাল বা) চাদর 
তোয়ালে প্রভৃতির দ্বার কর্ণ হুইটী আচ্ছাদন করিয়া, রৌদ্রম্যধ্য হাটিলে 
রৌদ্রজনিত কোন দোষ পরীর স্পর্শ কক্সিষে না এবং রৌন্রতাপে. শরীর 
তুঃপিত বু! ক্রি হইবে না। কর্ণ ছুইটী এরপে ম্মাঙ্ছাদন কর! কর্তব্য যে, 
নম্ন্ত কাণ ঢাক! পড়ে এবং কাণে বাতাস না লাগে। 


&। স্মরণশক্তি হাস হইলে, সন্তকের উপর একখানি কা্টকীলক 
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সমস পিন 


রাখিয়া, তাহার উপর আর এক্খণ্ড কাঠ সিরাত ধীরে ধীরে তাহাতেই 
আঘাত করিবে। 

৬। প্রতান্ধ অর্দধঘণ্ট! পদ্মাসনে বসিয়া দত্তমূলে জিহ্বাপ্রে চাপিয়া 
রাখিলে সূর্ববব্যাধি বিনষ্ট হয়। 

৭। ললাটোপরি পূর্ণচন্দ্রসদবশ জ্যোতিধ্যান করিলে পিক 
এবং কুষ্ঠাদি আরোগা হয় । সর্বদা দৃষ্টির অগ্রে পীতবর্ণ উজ্জল জ্যোতিধ্যণন 
করিলে বিনা ওষধে সর্বরোগ_.আরোগ্য. ও দেহ বৃলিপূলিবিহীন হয়। 
মাথা! গরম হইলে বা'খুরিতে থাকিলে মন্তকে শ্বেতবর্ণ বা পুণশিরক্চন্্ ধ্যান 
করিলে পচ সাত মিনিটে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে। 

৮। তৃষ্ণার্ত হইলে জিহ্বার উপরে অয়রসবিশ্ষ্ট দ্রব্য আছে, এইরূপ 
চিন্তা করিবে । শরীর উষ্ণ হইলে শীতল বস্তুর এবং শীতল <ইলে উষ্ণ 
বস্তুর ধ্যান করিবে । 

৯। প্রত্যহ ছুইবেল! স্থিরাসনে উপবিষ্ট হুইয়া! নাতিদেশে ‘একটৃষ্টে 
চাহিয়া, নাভিতে বায়ু ধারণ ও নাতিকন্দ ধ্যান করিলে অগ্নিমান্দ্য, 
দুরারোগ্য ক্সজীর্ণ ও উৎকট অভিসার ইত্যাদি সর্বপ্রকার, উদ্রাময় | নিশ্চয় 
আরোগ্য এবং পরিপাকশক্তি ও জানি বর্ধিত হয়। 

১০। প্রভাতে নিদ্রাতঙ্গ হইলে যে নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহি্ঠ 
হইবে, সেই দিকের করতল মুখে সংহাপন করিয়া শয্যা হইতে উঠিলে 
বাঞ্াসিদ্ধি হইয়া! থাকে। 

৯১। রক্ত অপামার্গের মূল. হস্তে ধারণ করিলে ভুত প্রেতাদিসন্ভৃত 
সু্ববিধ অর বিনষ্ট হয়। 

১২। তেঁতুলের চার! তুলিয়া! তাহার মূল গর্ভিণীর সম্মুখস্থ চুলে 
বাধিয়া দিবে, যাহাতে এ মূলের গন্ধ নাসারন্ধে, প্রবিষ্ট হয়? ভ্ডাহা হইলে 
গর্ভিনী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব কক্পিবে। প্রসবাস্তে চুল সমেত এ তেঁতুলমূল 

১৭ 
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কাচি দ্বারা কাটিয়। ফেলিও, নতুবা প্রস্থতির নাড়ী পর্যন্ত বাহির হইবার 
বন্তাবন! । যখন গর্ভিণী প্রসধবেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, যে সময় 


ব্যস্ত না হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিও। শ্বেতপুনবার মুল চূর্ণ 
করিয়া জননেজিয়ের ভিতর দিলে গভিণী শীগ্তর সুখে প্রসব করিতে পারে। 


১৩। যে দিবাতাগে বাম নাসিকায় এবং রাতিকালে দক্ষিণ নাসিকার 
শ্বাস বহন রাখে, তাহার শূরীরে কোন্‌ পীড়া জন্মে না, আল্লা দুরীভূত ও 
দিন দিন চেতনার বুদ্ধি হয়। দশ পনর দিন তুল! দ্বার! এরূপ অভণস 
[করিলে, পরে আপন! হইতেই এরূপ নিয়মে নিঃশ্বাসের গতি হইবে৷ 
| ১৪ প্রাতে ও বৈকাঁলে কাগ জি লেবুর পাতার স্বাণ হইলে পুরাতন 


{ও ঘুদুঘুসে জর আরোগ্য হয়। 
১৫। প্রত্যহ একচিত্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্াদির ধ্যান করিলে 


দেহস্থ সমস্ত. বিকার নষ্ট হয়। এই অন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সচেশ্বর হিন্দুর 
নিত্যধ্যেয় । ব্রাহ্মগগণ নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিলে সর্ধরোগমুক্ত 
হই! সুস্থশরীরে জীবনযাপন করিতে পারেন । ছুঃখের বিষয়, অন্মদ্দেশীয় 
দ্বিজগণের মধ্যে অনেকে সন্ধ্যাদি করিয়া সময়ের অপব্যয় করে ন! । যাহার! 
করে, তাহারাও উপযুক্তরূপে সন্ধ্যাদি করিতে জানে না। সন্ধ্যার উদ্দেশ্য 
কি--এমন কি সন্ধা গায়ভ্রীর অর্থাদি পর্য্যন্ত জানেন না; গ্রাণায়ামাদিও 
উপধুকু্ূপে অনুষ্ঠিত হয় না। সন্ধ্যার সংস্কৃত বাক্যাবলী স্মাওড়ানো, এই ' 
পরধ্যস্ত--নতৃব! সন্ধ্যাদি সবার! কি করিতেছে, ছাইভন্ম, মাথামুণও্ড কিছুই 
বুঝে না। আমার বিশ্বাস, ভাব হৃদয়ঙ্গম না হইলে ভক্তি আসিতে পারে 
না; এ্ররূপ সন্ধা! কর! অপেক্ষ। ভক্তিযুত চিনে আপন ভাষায় হৃদয়ের 
প্রার্থনা ভগবান্কে জাদাইলে অধিক সুফলের আশ! করা যায়। পরমেশ্বর 
আর তে! মহারাহরীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, সংস্কৃত ভিন্ন বাজাল। 
শব বুবিতে পারিবেন না ! সন্ধ্যায় ্রাণাক্লাম যেরূপ বিধিবদ্ধ আছে, 
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তাহাতে প্রাণায়াম ক্রিয়া এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধ্যানে বথাক্রমে 
লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের চিন্তা-_-এই ছুই মহতী ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া, 
৪ থাকে । ইহার একু একটা ক্রিয়ার কত গুণ, তাহা! কেহই বুঝে না। 
আবার ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রীর ধানেও এরও বর্ণ চিন্তা হইয়া থাকে'। আর্ধ্য- 
খাধিগণের সন্ধযাপুজাদির মহৎ উদ্দেগ্ত আমাদের স্থূল বৃদ্ধিতে বুঝিতে পারি 
না, অথচ নিজে নুক্ বুদ্ধির মুন্দিয়ান| চালে ওঁ সমস্ত বিকৃতমন্তিফের 
প্রলাপবাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি। নিশ্চয় জানিও,__হিন্দু দেবদেবীর 
নান! মুৰি, নানা" বর্ণ যাহা শান্ত নির্দিষ্ট আছে, তাহা বৃখা নহে। সকল 
প্রকার ধর্র্সাধন ও তপন্তার মূল- নুস্থ-শরীর ॥ শরীর সুস্থ ন! থাকিলে 
ও দীর্ঘনীবী ন! হইলে ধর্মসাধন ও অর্ধোপার্জনাদি কিছুই হয় না। 
অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্ধ্যখধিগণ শরীর সুস্থ ও পরমার্থ সাধন করিবার 
সহজ উপায় স্বরূপ দেবদেবীর নানা বর্ণ নির্দেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা 
উপাসনার সময় শ্বেত, রক্ত, ও স্তামাদি বর্ণের ধ্যান করিতে হয়। তাহাতে 

টি এই তিযাড় পমা হয় ও নর হাহ খাকে। রে 
সেকালের ব্রাঙ্গণ-কষত্রিযগণ কত অনিরমে থাকিয়াও সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী 
হইতেন। প্রাতে নিদ্রাতঙ্গ হইলে শিরস্থিত শুরাজে শ্বেতবর্ণ গুরুদেব 
ও'য়জবর্ণ 'তৎপক্তির ধ্যান, করিবার বিধি আছে) তাহাতে যে শরীর 


কৃত সুস্থ থাকে, বিলাতি বাবুগণ তাহার বুঝিবে কি? যাহা হউক, কেহ 
যদি ভন্মা, বিষ্ণু, শিবমূর্তির কিন্বা গুরু ও তৎশক্তির ধ্যান করিয়া পৌস্ব- 
লিক, জড়োপাসক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ছ হইয়। অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত হইতে রাজী 
না হও, তবে সন্ধ্যতার অমল-ধবল আলোকে থাকিয়া অন্ততঃ শ্বেত, 
লোহিত ও স্তামবর্ণ ধ্যান করিলেও. আশাতীত ফুল পাইবে। বৰ্ণ ধ্যান 
করিলে তে আর বর্ণ কাল হইবে না; বরং বরং বিস্কুট-পাউরুটী-খাওযা জীর্গ- 
শীর্ণ, বিধর্ষ শরীর ুধিনৃশ হইবে। হাহা! হউক, আমি সকলকে এই 
বিষয় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। 
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১৬1 পুরুষের দক্ষিণ নাসার ও স্ত্রীলোকের বাম নাসায় নিঃশ্বাস বছন- 
কালে দাম্পত্য-সৃস্তোগ-নুখ উপভোগ করিবে। ইহাতে উত্তরের শরীর ভাল 
থাকিবে, দাম্পত্য -প্রেম বৰ্দ্ধিত হইৰে ; প্রণয়িণীও বশীভূত! থাঁকিবে। 

১৭) সন্তোগান্তে সতী পুরুষ উভয়েরই দম্ভোর শীন্ধল জল পান করিলে 
শরীর সুস্থ হইয়া থাকে । 

১৮। প্রত্যহ এক তোল! স্বৃতে আট দশটা গোলদরিচ তাজিয়া, এঁ 
স্বত পান করিলে রক্ত পরিষ্কার ও দেহের পুষ্টি হইয়| থাকে । 


৬ 


চিরযৌবন লাভের উপায় 


যৌবন লাভ করিতে--আশ! করি, সকলেই আশ! করিয়! থাকে । 
মহাভারতে উক্ত আছে, যাতি স্বীয় পুত্রকে নিজের জরা অর্পণ করিয়া 
পুন্রের যৌবন লইয়। সংসারন্থখ লুটয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও দেখা যায়, 
বালকগণ ঘন ঘন বনে ক্ষুর দ্বষিয়। মোচ-দাড়ি তুলিয়৷ অসময়ে যুবক 
সাঁভিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়৷ থাকে, আর বৃদ্ধগণ পাক! চুল-দাড়িতে কলগ 
চড়াই! এবং নীরদন বদন-গহ্বরে ডাক্তার সাহায্যে কৃত্রিম দন্ত বসাইয়া, 
পার্কতীর ছোট ছেলেটার ভ্তার সাজসজ্জ! করতঃ পৌত্রের সহিত ইয়ার্কি 
দিয়া, বাই, খেমটা, থিয়েটারের আড্ডায় যুবকের হলাম! লুটিতে চেষ্টা 
করির থাকে । ইংরেজ নারীগণও যৌবন-জোয়ারে ভাটা ধরিলে প্রাণান্ত 
পণ করিয়াও যৌবনের অবথা-জ্ত্যাচারজনিত গ্রেছেতা, ব্রগাদিয় কলঙ্ক 
‘বিনষ্ট করিবার জন্য বদনের চর্ম উত্তোলন-পূর্বাক যৌবন-সৌন্বর্ধ্যে বিভুষিত 
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থাকিডে সাধ করে। স্বরণান্রাহুদারে স্বলায়াসে যৌবন রক্ষা কর। বায়। 
ঘখ!- | 
॥ যখন বে অঙ্গে বে নাড়ীতে স্বাসবহুন হুইবে, তখন সেই নাভী রোধ 
ফরিতে হইবে। যে পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ ও মোচন কমতে লর্থ 
ছয়, সে দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন লাভ করিতে পাল্পে। পাক! চুল, ফোক্লা 
দাত, শিথিল চাম্ড়ান্ন ঘুবক সাজিতে গিয়া বিড়ম্বনা তোগ না করিয়া, 
পূর্বে এই নিয়ম অবলধন করিতে পারিলে, আর লোকসমাজে হান্তাস্পদ 
হইতে হইত না। 
অনাহত পদ্দের বর্ণনাক্ম বলিম্বাছি যে, উক্ত পল্পের কণিকাত্যন্তরে 
'অরুণবর্ণ হুর্ধযমগ্ুল আছে ; স্হ্রস্থিত অমাকলা হইতে বে অমৃত ক্ষরণ 
ছয়, লেই ুধ্যমগ্ডলে তাহা গ্রস্ত হয়। এজষ্ত, মানবদেহে হলি, পলি ও 
জরা উপস্থিত হয় । যোগিগণ বিপরীতকরণ মুদ্রা অর্থাৎ উর্ধপদে হেঁট- 
মুণ্ডে থাকিয়া কৌশলক্রমে ক্ষরিত অমৃত বূর্যান্গগুলের গ্রাপ হইতে রক্ষা 
ফরেন। তাহাতে দেহ বলি, পলি ও জর! রহিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়। কিন্ধ-_ 
গুরূপদেশতে! জ্ঞেয়ং ন চ শান্ত্ার্থকোটিভিঃ। 
অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ গুরূপদেশ-সাপেক্ষ। বিপরীতকরণ যুত্লা ব্যতীত 
গেচনী মুদ্র। দ্বারা! সহজে এ ক্ষরিত অন্ত রক্ষা কর! যায়। থেচরী মুদ্রার 
নিয়ম ৰথ 
রলনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েং | 
কপালকুহরে জিহ্বা! প্রবিষ্ট বিপরীতগা! । 
ভ্রবোর্ণধ্যে গতা দৃতি্ু্! ভবতি খেচরী ॥ ' ৮ 
“ঘেরগুলংছিতা 
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জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে জিহবাকে 
উদ্ধদিকে উপ্টাইর! কপালকুহরে প্রবিষ্ট করাইর| ত্র্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি 
স্থির রাখিলে খেচরী মুদ্রা হইবে । 

কেহ.কেহ তানুমূলে রসনা্র স্পর্শ করাইয়। ওস্তাদী করে। কিন্ত গ্ী 
পর্যন্ত !-_খসাসলে কিছু হয় না। এঁরূপে জিহ্বা! রাখিয়া কি করিতে 
হয়, তাহা! কেহ জানে না। খেচরীমুদ্র। খারা ব্রহ্মরদ্ধ,-গলিত সোমধায়। 
পান করিলে তৃতপূ্ব্ব নেশ। হয়; মাথা ঘোরে, চক্ষু আপনি অর্ধানিমীলিত 
ও স্থির থাকে, ক্কুধা-তৃষ্ণ! অন্তরিত হয় ; এইরূপে খেচরীমু্ সিদ্ধ হয়। 
খেচরীমুদ্রাসাধন দ্বারা বহ্মরন্ধ, হইতে যে সুধা! ক্ষরণ হয়, তাহ! « দাধকের, 
সর্বশরীর প্লাবিত করে। তাহাতে সাধক দৃঢ়কায়, বলি, পলি ও জরা- 
রহিত, কন্দর্পের স্তায় কাস্তিবিশি্ই এবং পরাক্রমশালী হুইয়া থাকে । 

প্রকৃত থেচরীমুদ্া সাধন করিতে পারিলে সাধক ছয় মাস মধ্যে বেছি 
মুক্ত হয়। 

-খেচরীমুদ্র। সিদ্ধ হইলে নাঁমাবিধ রসাম্বাদ অনুভূত হয়ণ স্বাদ-বিশেষে 
পৃথক্‌ ফল হুইয়া থাকে । ক্ষীরের স্বাদ অনুভূত হইলে ব্যাধি নষ্ট হয়। 
স্বৃতের আস্বাদ পাইলে অমর হয়। 

আরও অক্তান্ত উপায়ে শরীর বলি, পলি ও জরারছিত করিয়া যৌবন 
চিরস্থার্দী করা বায়। বাহুল্য তয়ে সমস্ত উপায় লিখিত হইল না। 


দীর্ঘজীবন ন লাভের উপায় 


সংসারে দীর্ঘকাল বাঁচিতে কাহার না ইচ্ছা? কচিৎ কেঁহ রোগে, 
শোকে বা অন্তান্ত দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে শ্রেরঃ মনে করে ; আর যোগিগণ 
জীবন ও মৃত্যু উভয়ের প্রতি উদাসীন । তত্তিন্ন সকলেরই দীর্ঘকাল বাড়িতে, 
লাধ আছে । কয়জন মনুষ্যাকে দীর্ঘজীবন লা করিতে দেখিতে পাওয়া 
ধায়? .জুক্লালমৃতযু এত লোককে প্রত্যহ শমন-দদনে প্রেরণ করিতেছে 
ৰে, জীবনের পূর্ণ সংখ্যা যে কতদিন, তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় ন1। 
অকানমৃত্যু কেন হয় এবং তগ্রিবারণের উপায় কি? আধ্যঞ্থবিগণ মৃত্যুর 
কারণ নির্দেশ দ্বার! দেখাইয়াছেন খে নিজেই নিজ মৃত্যুর কারণ । অৃষ্ 
বা দৃষ্ট, এই উতর কারণের মুলই শ্বয়ং। তাঁহারা বলেন, কর্ণ্মফল 
লাভের জন্তু দেহ তহ্পযোগী হইয়! থাকে । সঙ্কর-বিকল্সই জীবের 
জন্মমৃত্যুর প্রধান কারণ । সুতরাং কর্মফল যতক্ষণ, দেহও ততক্ষণ; 
যখন কর্মফল থাকিবে না, তখন আর দেহের প্রন্নোজন কি? অতএষ 
দেখা যাইতেছে যে, দেহ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তবে 
দেহের পরিত্যাগ ছই প্রকারে হয়ঃ এক, কর্ম নিঃশেধিত হইলে,'জীব 
যখন পূর্ণজানের সহিত অনায়াসে পঞ্চেক্রিয়সমঘ্বিত দেহকে পরিত্যাগ 
করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বলা যায়; অপর, যখন জীবের সঞ্চিতকর্ল্ম 
দেহকে অনুরূপ ভোগের অনুপযুক্ত বোধে, জীবকে অবশ ও অজ্ঞানাবৃত 
করতঃ বলপূর্ববক স্থলদ্বেহ পরিত্যাগ করায়, তখন তাহাকে মৃত্যু বলা যার । 
এইরূপ মৃত্যুকে জ্ঞান অথব! যোগানুষ্টানাদি দ্বার! অতিক্রম কর! যাইতে 
পারে। চিত্বকে সর্বপ্রকার বাসনা, ছরাশ! প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত রাখা 
দীত্থজীবন লাৱের উপায় । কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রবল রিপুগণ 
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যাহাতে কোনমতে চিত্তকে পীড়া দিতে ন! পারে, তাহাই করা কৰ্তয্য। 

‘ঈশ্বরে ভক্তি ও নির্ভর করিয়| সন্তোবন্থধাপানে রত হৃইতে পারিলে 
দীর্ঘজীবন লাভ বিশেষ অসাধ্য বোধ হয় না। দর্শন-বিজ্ঞান 

প্রভৃতি শাসতত্তাগণ বিশেষ গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বার! জীবের অন্মৃত্যুর 

কারণ এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং 

hs ব্যয়ে আলোচন! আন্দোলন এখানে নিশ্রয়োজন। হ্বরশান্্ানুসারে 

কিনে শীর্ঘূ্ীবন লা করা বায়, তাহাই আলোচন! করা বাউক। 
মানবশরীরে দিবারাত্র যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তাহার ' নাম প্রাণ 
শ্বাস বাহির হুর পুনং দেহে প্রবেশ না! করিলেই জীবের মৃত্যু ভইয়! ' 
থাকে। নিঃখাসের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। যথা 


প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তে৷ নির্গমে ত্বাদশাঙ্গুলম্‌ ॥ 

--স্বরোদয় 

মচুষ্ের নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়, অর্থাৎ, নাসিকার দ্বারা সহন্গ নিঃশ্বাস 
টানিবায় সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত নিঃশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস 
ত্যাগের সময় বার অঙ্গুলি শ্বাসবায়ু বহির্গত হয়। নাসারন্ধ, হইতে 
একটা কাঠি দ্বারা বারা অঙ্গুলি মাপিয়! সেই স্থলে একটু তুলা ধরির। দেখিও, 
যদি তাঁহ! ছাড়াইয়াও বায়ু ৰায়, তবে তুল! সরাইয়া দেখিবে, কতদূর 
তাহার গতি হইল ;--স্বাভাবিক অবস্থায় বা'র অঙ্গুলির অধিক গতি 
হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন ক্ষয়ের +থে গিয়াছে। প্রাণায়াম জানা 

থাকিলে, সহজে সেই ক্ষ নিবারণ করা বায়। | 

মানবের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় বা'র আন্কুল পরিমাণে নিঃস্বাসবাযু 

' নিশি হয়, কিন্তু ভোজন, গমন, রমণ, গান প্রন্থৃতি কাধ্যবিশেষে 

স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হুইয়া থাক্ে। যথা 
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দেহাদ্বিনিগঁতে| বায়ুঃ স্বভাবাদ্বাদশাঙ্গুলিঃ। 

গায়নে যষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা | 
চতুর্বিবংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিজ্রায়াং ত্রিদশাঙ্গুলিঃ। 
মৈথুনে যট্্ত্রিংশতুক্তং ব্যায়ামে চ ততোহধিকমূ ॥ 
স্বভাবেহস্ত গতৌ মূলে পরমায়ুঃ প্রবৰ্ধতে। 
আয়ুক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে ॥ 


প গানষ্কুরিবার় সময়ে ষোল অঙ্গুলি, মাহার করিবার সময়ে কুড়ি অঙ্গুলি, 
গমন কালে চব্বিশ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ত্রিশ অঙ্গুলি এবং স্ত্রী-সংসর্গ কালে 
ছত্রিশ অঙ্গুলি নিঃশ্বাসের গতি হইয়া থাকে। শ্রমজনক ব্যায়ামকার্ধে 
তাহারও অধিক নিঃশ্বাস পাত হইয়| থাকে । 


যে কোন কার্য্যকালেই হুউক, বা’র অঙ্গুলির অধিক নিঃশ্বাসের গতি 
হইলেই জীবনীশক্তির বা প্রাণের ক্ষয় হইতেছে বুঝিতে হইথে। 
প্রাপায়ামাদি দ্বার! এই অস্বাভাবিকী গতিকে স্বভাবে রাখাই দীর্দজীবন 
লাভের প্রধানতম উপাগ়। মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়, নিঃশ্বাসের 
গতির দীর্ঘতাই তাহায় প্রধান কারণ । আবার যাহাদের জীবদী:শকিতর 
হাস হইয়াছে, স্থল কথার ধাতুদৌর্ধবলা রোগ জন্মিয়াছে, ভাছাদের 
নিঃখ্বাস অতি খন খন ও আলী আঙ্গুল দীর্ঘ পাত হয়, কাজেই 
তাহাদিগকে আরও শীত মৃত্যুর পথে টানিয়। লইয়া থাকে। 


যোগাঙ্গীভূত ক্রিয়ামুষ্ঠান দ্বারা ওঁ নিঃশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
রাখাই জীবনী শক্তি রক্ষার একমাত্র উপায় । আবার যে ব্যক্তি যোগ- 
প্রভাবে স্বাভাবিক গতি ছু'এক অঙ্গুলি করিয়| হাস করিতে পারে, 
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বর্ধলিদ্ধি ও অমানুবী ক্ষমত| তাহার করতলগত।% ' এইরূপে যোগের 
উদ্চাবস্থায় উপনীত হইলে একেবারে বায়ু নিরোধ করিয়! বহুদিন কাটাইয়! 
দিতে পারা যায়। প্রাচীন যোগিগণের কথ! স্বতস্ত্র ; বর্তমান কালেও 
ভূকৈলাসের সাধুর কণা কে না জানে? ৮কানীধামের ত্রৈলঙ্গস্বানীর বিবিধ 
বিচিত্র শক্তিলীল। কে না শুনিয়াছে ? ব্রৈলঙগ্বামী ছুই চারি খণ্ট! জলমগ্ন 
হুইয়। খাকিতেন, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইত না। মহায়াজ রণজিৎ 
লিংহের সময়ে ম্যাক্গ্রেগর্‌ প্রভৃতি সাহেবের সন্মুখে হরিদাস সাধুকে 
চল্লিশদিন এক বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া! মাটিতে পুঁতিয়!এসাখা 
হইয়াছিল) চল্লিশদিন পরে দেখা হইয়াছিল, তীহার মৃত্যু হয় নাই। 
প্রাণবারুর বহির্গতি ম্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমানু বৃদ্ধি হয়। 
কিন্ত নিঃশ্বাস নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আয়ুক্ষর নিশ্চিত। নিদ্রা, 
গান, মৈথুন প্রভৃতি বে যে যে কাৰ্য্যে প্রাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হা হয়, 


০০ 


লই. কাধ্য বত অল্প মন করিবে, ততই সুস্থ শরীরে রে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে 


০ 


সন্দেধনাই | নিয়মিত রূপে প্রাণায়াৰ করিলে দীর্ঘীবন লাভ হইয়া 
থাকে। প্রাণ শব্দে বায়ু, আর আয়াম অর্থে নিরোধ) প্রাণায়ামের 
সময় কুম্ভক করিলে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়, শ্বাস প্রবাহ হয় না, এই 
হেতু জীবন দীর্ঘ ও রোগশৃন্ত 'হয়। 
* একাঙ্গুলকৃতলুনে প্রচণে নিষ্তামতি মতা । 
জানদ্দস্ত দ্বিতীয়ে স্তাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে ॥ 
বাচ: দিদ্ধিষ্চতুর্থে তু দুরদৃষ্টিস্ত পঞ্চমে। 
বষ্টে ত্বাকাশগমনং চগুবেগশ্চ সপ্তমে ॥ 
অষ্টমে সিদ্ধরশ্চাহটৌ নবমে নিধয়ো। নব। 
দশমে দপমুগ্রিশ্চ ছায়ানাশে| দশৈকক্ষে ॥ 
‘ ছ্বাদশে হুংসচারশ্চ গঙ্জানৃতর়সং পিষেৎ । 


আনধায্ে প্রাপপূর্ণে ফন্ত ভক্ষাঞ্চ ভোজনম্‌ ॥ | 
--পবন-বিজয় ব্বরোদয় 
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শান্ত্রবেত। পণ্ডিতগণ বলেন, কাধ্যগুণে পঃমায়ু বৃদ্ধি এবং কার্য্য- 
দোষে অন্লায়ু হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বলেন--কাম, ক্রোধ, চিন্তা, 
দুরাশ! প্রভৃতিই জীবের মৃত্যুর কঃরণ। একই কথ!-_স্বরশান্ত্রকারগণ 
এক কথায় ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শ্বাসের হুস্বত! ও দীর্ঘতাই 
দীর্ঘাতু ও অল্লাযু হইবায় প্রধান কারণ। শান্্বেতাগণের যুক্তির লহিত 
স্বরজ্ঞানীর সম্পূর্ণ ওঁক্য দেখা যাইতেছে । কেনন! তাহারা যে সকল 
কার্ধো মৃত্যুর করণ নির্দেশ করিতেছেন, সেই সকল কাধ্যেই নিঃশ্বাসের 
দীর্ঘঘতি অনগারিত হইতেছে । অতএব যাহার যত প্রাণবায়ু অন্ন খরচ 
‘হুইবে, ষ্টাহার তত আয়ুবৃদ্ধি ও রোগাদি অল্প হইবে । তদন্তথায় নানাবিধ 
পীড়া ও আযুনাশ হইবে, সন্দেহ নাই । বিচক্ষণ পাঠক নিঃশ্বাসের গতি 
বুঝিয়! কাৰ্ধ্যাদি করিতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাত বিশেষ কঠিন ব্যাপার 
নহে বুঝিতে পারিবে। নিঃস্বাসবাযুর একেবারে বাহুগতি রুদ্ধ করিয়! 
তাহ! অন্তরাত্যন্তরে প্রবাহিত করিতে পারিলে, সেই যোগেশ্বর হংসন্বরূপ 
হুইয়! গঙ্গামৃত পান করতঃ অমরত্ব লা করিয়া থাকেন। তাহার মন্তকের 
চুল হইতে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রাণ বাহুতে পরিপূর্ণ থাকে ; সুতরাং 
তাহার পান-তোক্গনের প্রয়োজন কি। তিনি বাহ্জ্ঞানশুন্ত হইয়া 
জীবাত্মকে পরমাত্মার সহিত সন্মিলিত করতঃ অস্তরমধ্যে পরমানন ভোগ 
করিতে থাকেন। যে উপায়ে দীর্ঘগ্রীবন লাভ করা বায়, তাহাতেই 
মানবের মুক্তি হঃয়া থাকে। 


স্ব জ্বি ডক 


পূর্বেই ম্বত্যু জানিবার উপায় 
| ত | 
প্রাতঃকার্লে সুর্ধ্যোদয় হইলে স্ব্ধ্যান্ত যেমন অবস্তপ্তাবী, দিবালোক 
অপসারিত হুইলে ষামিনীর অন্ধকার যেমন নিশ্চিত, তেমনি জন্মগ্রহণ 
করিলে মৃত্যু হইবেই। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন 
যাবজ্ছননং তাষম্মরণং ভাবজ্জননীজঠরে' শয়নম্‌ । 
_মোুনগর 
বাপ্তবিক অনবরত পরিবর্তনশীল নশ্বর সংসারে কোন বিষয়ের স্থিরত! 
নিশ্চয়তা! নাই ; কেবল মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের দেশের মধু কবি মধুর 
স্বরে গাহিয়! গিরাছেন-- 
জন্মিলে মরিতে হবে, 
অমর কে কোথা কবে, 
চিরন্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ? 
এই মর জগতে কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কেবল 
শান্বমুখে শুন! ঘাস যে 
প্অশ্বথাম! বলির্বব্যাসো হঙ্গুমাংশ্চ বিভীষণঃ । 
কুপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তোতে চিরজী বিনঃ ॥৮ 
এই সাতজন মাত্র মৃত্যুকে রস্ত। দেখাইয়ছেন; কিন্ত তাহা লোক- 
লোচনের প্রন্যক্ষীতূত নহে । মৃত্যু অনিবার্ধ্য, জন্মগ্রহণ করিলে জায় কিছু 
মইক বানা হউক মৃত্যু অবত্তাবী । আজ হউক, কাল হউক কিন্বা দশ 
ত্য? পরে হউক, একদিন লকলফেই সেই সর্বগ্রাসী শমন-লদনে গমন 
করিতে. হইবে । 


মৃত্যু জানিবার উপায়] যোশীগুর . "২৩৯ 
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একদিন মৃত্যু যখন নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কতদিন পরে প্র্রেম-. 
পুর্তলিক প্রণয়িণী ও প্রাণাধিক পুত্র-কন্তা ছাড়িরা, ধনজনপূর্ণ সুখের 
ংসার ফেলিয়। যাইতে হইবে, তাহা জানিতে কাহার ন! ইচ্ছা হয়? 
বিশেষতঃ মৃত্যুর পুর্বে জানিতে পারিলে সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্ধোর 
বিশেষ সুবিধা হয় এবং নাবালক পুত্র-কন্ঠার তত্বাবধার্ুনের ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের সুবন্দোবস্ত, বিষয়বিভষের সুশৃঙ্খল! বিধান কর! যায় । আরও 
সুবিধা! এই যে, মৃত্যুববনিকায় অন্তরালে দৃষ্টি নিপতিত হইলে পরকালের 
পথও পরিষ্কৃত করা যায়। সংসার-আবর্তে ঘূর্ণামান ও মার়ামরীচিকাক় 
মুহমান, নিবিধ বিলাস-বাসনা-বিজড়িত হুইয়| যাহার! মরজগতে অমর 
ভাবিয়ী সতত স্বার্থপাধনে রত--ধর্মমপ্রবৃত্তি মনোবৃত্ধিতে স্থান দেয় না, 
তাহারাও যদি জানিতে পারে যে, মৃত্যু তীষণবদন ব্যাদান করিয়া! সন্মুখে 
তাগুব নৃত্য করিতেছে, আর ছয় মাস, এক মাস কি দশদিন পরে প্রাণা- 
রামদায়িনী সহধর্দিনী ও আত্মৈকাংশ ছাড়িয়া-_পুত্রকল্তা, সাধের ধন. 
ভবন, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ ইত্যাদি ভব সংসারের সব ছাড়িয়া শৃল্ত 
হস্তে নিঃসগ্বল অবস্থায় এক! চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অবশ্য 
তাহারা তত্বপথের পথিক হুইয়া ধ্মকর্ম্মের দ্বারা পরলোকের ইষ্ট সাধন 
করিতে পারে। তন্ত্র, পুরাণ, আরুর্কেদ, জ্যোতিষ ও ম্বরোদয় প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বহুপ্রকার মৃত্যুলক্ষণ লিখিত আছেঃ তৎপাঠে মৃত্যুলক্ষখ নির্ধারণ 
করা সাধারণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য । আমি যোগী ও সাধু-সঙ্গ্যানীর 
নিকট যে সকল মৃত্যুলক্ষণ শুনিয়া বহুবার বহুলোকের দ্বারা পরীক্ষা 
প্রত্যক্ষ সত্য ফল দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বহু-পরীক্ষিত কয়েকটা 
লক্ষণের মূল উদ্ধৃত করিয়! সময় নষ্ট ন! করিয়া সাধারণের সুবিধার্থে 


বজনাষায় লিখিত হুইল। 
বৎসর, মান কিন! পক্ষের প্রথম দিনে এক দিবারাতঁ বাহার উতয় 
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'মালিকায় সমান বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ 
তিন বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবে। 

বৎসর, মাস কিন্ত! পক্ষের প্রথম দিন হুইতে ছুই দিবারাত্র যাহার 
দক্ষিণ নাসিকায়্‌ শ্বাস বহন হর, সেই দিন হইতে ছুই বংসর পরে তান্থার 


মৃত্যু হইয়। থাকে। 
বৎসর, মাস কিথ্ব। পক্ষের প্রথম দিন হইতে তিন দিবারাত্র যাহার 


দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিঃশ্বাস বাহির হয়, সেই দিন হইতে এক বৎস্র 
পরে তাহার মৃত্যু হইবে। 

বৎসর, মাস কিছু! পক্ষের প্রণম দিন হইতে নিরন্তর যাহার 'রাহিষ্জালে 
ইড়। ও দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, ছয় মাসের মধ্যে 
তাহার মৃত্যু হইয়! থাকে । 

বৎসর, মাস কিন্ব! পক্ষের প্রথম দিন হইতে বোল দিন পর্য্যন্ত বাহার 
দ্রক্ষিণ নাসরন্ধে, শ্বাস বছিতে থাকে, মেই দ্বিন হইতে এক মাসের শেষ 
দিনে তাহার মৃত্যু হইবে । 

বৎসর, মাস কিনব! পক্ষের প্রথম দিনে ক্ষণমাত্রও বাম নাসাপুটে 
স্বাসবহুন ন! হইয়া, বাহার দক্ষিণ নানায় নিরস্তর নিঃশ্বাস প্রবাহিত হর, 
পনর দিন মধ্যে তাছার মৃত্যু হইয়! থাকে। 

বৎসর, মাস ব। পক্ষের প্রথম দিনে যাহার মল, মুত্র, শুক্র ও অধোবায় 
এককালে নির্গত হয়, দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। 

যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তি নিজের জর মধ্যস্থান দেখিতে ন! পায়, সেই দিন হইতে 
সপ্তম কিছ নবম দিনে তাহার মৃত্যু হয়। বে ব্যক্তি নাসিকা দেখি দেখিতে না 
পান, তিন দিনে এবং জিহ্বা! দেখিতে না পাইলে, এক দিনের. ক দিনের মধোই 


তাহার, মৃত্যু ঘটে সন্দেহ, নাই । আসরমৃত্যু ব্যক্তি আকাশস্থ অরুদ্ধতী, 
খুব, বিফ্ণুপদ ও মাতৃকামণ্ডল দাষক নক্ষত্র দেখিতে পার না। 
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বাহার উভয় নাসাপুটে একেবারেই নিঃশ্বাস প্রবাহ রহিত হইয়া! মুখ 
দিয়! স্বাস বাহির হয়, সম্ভ সৃন্থই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । 

বাহার নাসিকা বক্র, কপ উন্নত হয় এবং নেত সবার অন্বরৃত অঙ্ক 
নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। 

সত, তৈল... অথ্বা, জলচ্ছাযায় আপনার প্রতিবিথ্ব দর্শন্কাঁলে যে ব্যক্তি 
নিজ মস্তক দেখিতে ন! পায়, সে এক মাসের অধিক বাঁচে না। 

স্থরতে রত হইলে প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যে ব্যক্তির হাঁচি হয়, সে 
ব্যক্তি পঞ্চম মাসের' অধিক জীবিত থাকে না। 

৮১) করিবামাত্র যাহার হৃদয়, চরণ ও মস্তক শুষ্ক হয়, তিন মাসে 


“তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । 
যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে গর্দতারূ?, তৈললিপ্ত ও ভূষিত দর্শন করে, 


সে ব্যজি শীঘ্র যমালয়ে নীত হস । 
বে ব্যক্তি স্বপ্নে লৌহদগ্ুধারী, কষ্ণবস্্র পরিধান, কৃষ্ণবৰ্ণ পুরুষকে সম্মুখে 
দর্শন করে, সে ব্যক্তি ভিন মাসের মধ্যে যমালয়ে অতিথি হুইয়া থাকে । 
যাগর সর্বদা কঠ, ওষ্ঠ, জিহবা ও তালু শুষ্ক হয়, তাহার হগ্মাসের মধ্যে 


মৃত্যু হয়। 
বিন! কাক্ুণে সহসা স্থূলকায় ব্যক্তি যদি কৃশ হয় এবং কৃশ বাক্তি স্থূল 


* হুয়, তবে এক মাস মধো মৃত্যু নিশ্চিত। 
হস্ত সার! কর্ণকৃহ্র্‌ অবরুদ্ধ. করিলে, কর্ণের অন্যন্তুরে এক প্রকার 
অস্পষ্ট শব শ্রুতিগোচর হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম্‌। যে ব্যক্তি এ প্রকার 
শব শুনিতে না না পায়, এক মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে । 
বাঙ্গালীর চির প্রচলিত মাটির প্রদীপ, যাহা সর্বপ তৈল দ্বারা সলিতা 
সহযোগে জালিত হয়, সেই প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধ নাসারন্ধে প্রবিষ্ট না 
হইলে বন্মাসের মধো মৃত্যু নিশ্চিত । 
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বাহার দন্ত ও কোষ টিপিলে বেদন! অনুভূত, হয় না, তিন মাস মধ্যে 
তাহার মৃত্যু হটয়! থাকে । 

এতত্তি আরও বহুবিধ মৃত্যুচিহ্ব আছে? কিন্তু সন্ত বলা সুদীর্ঘ 
দময় সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। আর এক কথা, এই সকল লক্ষণ কাহারও 
পরীরে প্রকাশ ন! হইলেও না হইতে পারে। বিশেষতঃ নিঃশ্বাসের 
গতি ও শ্বাসের পরিচয় জানা না থাকিলে, প্রথম লক্ষণগ্ডলি বুঝ! যায় না। 
সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, কয়েকটা লক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তির হইবে, ইহ! 
স্থির নিশ্চয় । পরীক্ষায় তাহার সত্যতা উপলব্ধি 'কারতে পারিয়াছি।. 
পাঠকগণের "অবগতির জন্য একটী লক্ষণ লিখিত হইল । রি 

দক্ষিণ হস্ত মুগ্টিবন্ধ করিয়। নাকের সমান মন্তকের উপর কিম্বা জর 
উৰ্দ্ধে কপালের উপর রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কজীর নীচে সমান 
ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে হাত অত্ন্ত সরু দেখা যায় ; ইহ! স্বাভাবিক 
নিয়ম। কিন্ত ষে দিন হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই, হাত হুইতে 
মুষ্টি বিভিন্ন দৃষ্ট হইসে, সেই দিন হইতে ছয় মাস নাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে 
বুঝিতে হইবে। 

ধর লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পরে প্রত্যহ প্রাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বার! নেত্রের কোন কোণ কিঞ্চিৎ টিপিয়। ধরিলে তাহার 
বিপরীত দিকে নেত্রাত্যন্তরে সমুজ্জল তারকার স্চাক্স একটা বিন্দু দৃষ্ট হয় 
কি ন পরীক্ষা করিবে । যে দিন হইতে এ জ্যোতিঃ দেখা না যাইবে, সেই 
দিন হইতে দশ দিনে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়! থাকে । 

আমি. আনেক লোকের দ্বার! ইহ! বহুবার, পরীক্ষা করিয়! নিঃসন্দেহ 
হইছি, মৃত্যুর পূর্ক্ে এ ছইটা লক্ষণ সকল ব্যক্তির শরীরে হইবে; 
এ বাঙ্গণ বুঝিবার জন্ত কাহারও নিকট বিভ্।-বুদ্ধি ধার করিতে হুইবে 
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না। এই ছুইটী পরীক্ষা সকলেই নিজে নিন্দ নিজ্জ শরীরে by করিয়া 
মৃত্যুর পূর্বব-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে । 

যোগী, অধোগী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে মৃত্যুর রো, এইসকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার ঘটিরা থাকে। 
মৃত্যুর পূর্বে এসকল লক্ষণ বুঝিতে পারিলে, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়া অতি 
কর্তব্য । যেন ধন-সম্পদ, বিষয়-বিতব, স্ত্রী-পুত্রাদির্র তাবনা ভাবিয়া, 
॥অপবত মায়ামোহে মুহ্ৃমান হুইয়া আসল কণ! ভুলিও না। কিছুই সঙ্গে 
যইবে*নস্ধি কেবল 


এক এব সুহৃদ্ধন্মো নিধনেহপ্যনুষাতি যঃ। 


অতএব পরজন্মে যাহাতে পরম! গতি প্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রকার সুখসম্পদ্‌ 

ভোগ করা যায়, তাহার জন্ত প্রস্তুত হওয়া একাস্ত কর্তব্য। মৃত্যুকালীন 

সাংসারিক কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত থাকিলে পুনরান্ন জন্মগ্রহণ করিয়া 
£খ-বস্ত্রণ। ভোগ করিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 


ঘং বং বাপি স্মরন্‌ ভাবং তাজত্যস্তে কলেবরম্‌। 
তং ভমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তন্তাবভাবিতঃ ॥ 


মরণকালে ষে যাহা তাবন! করিয়া দেহ. ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই 

প্রা হইয়া থাকে । এই জন্তু পরমষোগী রাজ! ভরত, হরিণশিগুকে 

চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে হুরিণদেহ প্রাপ্ত 

ছইয়াছিলেন। “তপ জপ বৃথা কর, মরিতে জানিলে হয়” এই চলিত বাক্য 

তাহার প্রক্নষ্ট প্রমাণ । এই সকল কারণে স্পষ্ট বুঝ বায় বে, যেরূপ ' 

সুপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে তদনুরূপ রূপ প্রাপ্ত 
১৮ 
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হয় থাকে।, এইজ মৃত্যুকালে বিষয়-বিভবাদি ভুলিয়া ভগবানের. 
' পাদপস্নে দন-প্রাণ সমর্পণ কর! সকলেরই কর্তব্য । গবান্‌ বলিয়াছেন, 
অন্তকালে চ মামেব স্মরম্মুক্ত! কলেবরং ! 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ | 
, গীতা, ৮1৫ 
যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সে 
ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়! থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, 
অতএব সকলেরই মরণের পূর্বলক্ষনগুলি জানিয়! সাবধান হওয়া /সাবশ্তাক । 
বাহার! যোগী, তাহার! মৃত্যুকে নিকট জানিয়। যোগাবলগ্বন করিয়া দেহ 
ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে জ্যোতিঃর পথে গমন করিয়া উত্তমাগতি লাভ 
কদ্গিতে পারিবে । অন্ততঃ মৃত্যুকালে বদি যোগ-স্থৃতি বিলুপ্ত না হয়, তবে 
জগ্মান্তরে সিদ্ধিলাতে সমর্থ হটবে। আর বাছারা অযোগী, তাহারা 
মরণের লক্ষণগুলি দেখির| অস্থির না৷ হুইরা, যাহাতে ভগবানের প্রতি 
সভত মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পার, নিয়ত সেই চেষ্টা করিবে। 
তগবানের ধ্যান ও তীহার নাম শ্বর্ণ করিতে করিতে মৃত্যুর সন্মুখীন 
হইলে আর ফোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। পরিশেষে 


উপসংহার 
| 0১৯১0 

ফালে ক্ষুদ্র গ্রন্থ।কারেন্ বক্ধব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রতিপান্ত বিধ 
আমার প্রত্যক্ষ স্ত্য_বিশেষ্তঃ শ্বরকল্ের “বিনা ওঁষধে রোগ আরোগ্য” 
শীর্যক হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহ! লিখিত হইল, তাহা _বহু শিক্ষিত ব্যক্তি 
পরীক্ষা দ্বারা! প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন ৷ অতএব পাঠকগণ 
আন, গরিষ্ঠ খাবিশ্ে্গণের প্রচারিত সাধনে অবিশ্বাস করিও ন! । তাহাদের 
সাধন মন্থন এই সুধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মরজগতে মানুষ 
অনরত্ব লা করিবে, আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ আক্রাঙ্ষ। দূরীভূত হুইবে । 
পাশ্চাত্য দেশীয়গণের বান্ধ বিজ্ঞান দেখিয়! ভুলিয়া আর্ধ্যশান্মে অনাদর 
করিলে, স্বগৃছে পায়সায় পরিত্যাগ করিয়! পরগৃহে মুষ্টিতিক্ষা করার স্টায় 
বিকম্বনা ভোগ কর! হইবে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার সীমায় 
পৌছিতে অন্ত ধন্মাবলখিগণের বহু বিলম্ব আছে । আজিও হিন্দুগণ যে জ্ঞান 
বক্ষে জজ! করিতেছে, তাহ! বুঝিবার শক্তি অন্তের নাই। এই দেখ না, 
বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষ! শিক্ষা করতঃ হোসার, তার্ছিল, ডাণ্টে, সেক্সপিয়র 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজ-কবিগণের পু্জিপাট! তন্ন তন্ন করিয়া 
' বেওয়ারিস মরদার গ্ঞার যাহা ইচ্ছা তাহাতেই পরিণত করিতেছে. কিন্ত 
কয়জন ইংরাজ শঙ্বরাচার্যের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারে? কোন্‌ ইংরাজ পাতঞ্জলনূত্রের এক ছত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম 
হইবে? তবে হিন্দুগ্ণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়! জড় হইয়াছে, 
কাজেই হিন্ুকে জড়োপানক প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা! বল যাইতে পারে,-- 
নতুৰ! যে জড়বাদীদের ধর্মের অস্থি মজ্জার জড়ত্ব, বাহাদৈর ধৰ্ম্ম এখনও 
দুন্ধপোষ্য শিশুর সায় যণেচ্ছাগমনে পরমুখাপেক্ষী, আশ্চর্যের বিধিয় 
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তাছারাই হিন্নুধর্শ্বের নিন্দাবাদ করিয়া পাকে। তাই বলিতেছি, পাঠক ! 
প্গণ্ডার আও” বলার ভ্তার় অপরের যুক্তিতে “ই” বলিয়া বাওয়! 
লঘুচেতার কার্য্য। হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা 
করে, তাহা একবিদ্দুও কুসংস্কার এবং মিথ্যা নহৈ । হিন্দুধর্ম গভীর আধা- 
ত্রিক বিজ্ঞানসন্মত, দার্শনিকতার পরিপূর্ণ ॥ পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃণ্ত ব্যক্তিগণ 
ভাবিয়া থাকে যে, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। নাই, তাহার কোনও মূল্য ও 
নাই ;--তাই তাহার! সকল কাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খু'জিয়! বেড়ায়। 
বিজ্ঞান জানের একমাত্র উপায় হইলেও সকল বিষয়ের উপযোগী নহে অথবা. 
তর্ক বুদ্ধি সকল লোকের সকল কালের উপযোগী নহে । সকল অৃস্থাতেই 
বদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হর, তাহ! হইলে মানবের দুঃখের 
সীম! থাকে ন!। প্রত্যেক কার্ধের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয় তবে 
তাহার অনুষ্ঠান করিব, ইহা বিবেচনা ভূল ৷ নির্জীব রজ্পঃকণ! হইতে এমন 
দেবোপম সনমুস্তুদস্তান ফিরূপে জন্মগ্রহণ করে? রজ্রনীতে কেনই ব1 জীব 
নিজ্রাতে আচ্ছন্ন হয়, রজনী অবসানেই বা কে আবার তাহাদের 
জাগাইয়৷ দেয়? পালাঁজর এক বা তই দিন অন্তর ঘড়ি দেখিয়া! ঠিক 
নিয়মিত সময়ে অলক্ষিতে আসিয়! কিরূপে রোগীকে আক্রমণ করে? এই 
সক্ধল বিষয়ের যুক্তি (কেহ খুধিয়া পাইয়াছ কি?__-তবে অসম্ভব, , 
অযৌক্তিক বলিয়া! চীৎকার ' কর! কেন? বিশ পনর টক। বেতনের 
রেলওয়ে-লিগ্ভলারগণ প্টরেটক1” শিখিয়! তবে সংবাদ “আদান-প্রদান” 
না করিয়া যদি বলে, “কোন্‌ শক্তির বলে তারষোগে এই কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়, তাহ! না জানিয়া না বুঝিয়! ফাক! সংবাদদাতার কার্য করিব ন!” 
তবে তে! তাঁহার এ জীবনে চাকুরীর মধুর স্বাদ উপভোগ হইবে ন1। 
কেননা, তাহাদের স্থূল বুদ্ধিতে সেই বিশাল তত্ত্বের ধারণ] একেবারেই 
অআন্ভব। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে কাধ্য করে 
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বলিয়! শিক্ষিতের যান নহে | পশুতেই স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া থাকে । 

শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছে, কিরূপ কাধ্য করিধ! লোকে কিরূপ ফল” 
পাইতেছে ; সেই সমস্ত স্মরণ করিয়! ষণাপ্রয়েগ করিতে পারে বলির! 

শিক্ষিতের এত',মান। মূর্থ কিছুই জানে না, আপন প্রকৃতি অনুসারে 

কাৰ্য্য করে, তাই তাহার পদে পদে দোষ। বর্তমান যুগে হীনবুদ্ধি 'অল্লায়ু 
হইয়া আমর! ধর্মের ও যুক্তি-বিজ্ঞান খুলিয়া বেড়াই; কিন প্রত্যেক 

কাৰ্য্যে যে বৈজ্ঞানিক বুক্তি নাই, তাহা কে জানে? তবে বহুকালের 

বহুপুরুষগরম্পরায় প্রকাশিত জ্ঞান-গরিমা গ পুষে উদরসাৎ করা একেবারে 

অসম্ভদ্ধ। ভগবানের বিশাল বিচিত্র তাপ্ডারে অনস্তশক্তি-সম্পত্তি সঞ্চিত, 

উৰ্দ্ধে, নিয়ে, পশ্চাতে, সম্মুখে, স্থলে, স্ুস্মে, ইহপরকালের কত অগণিত, 

অজানিত, মপ্রকাশিত তত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত, কে তাহার ইক্নত্তা করে? 

অনস্কের অনস্ত শক্রিভত্ব নিরূপণ কর! ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে! 

তাই বলিতেছি, জ্ঞান-গরিষ্ঠ খযিশ্রেষ্ঠগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়! 

অধিকার অনুলারে পর্মকাধা কর! সর্ব! কর্তনা ॥ 


আমাদের কিযে স্বভাষের দোষ, কেহই আপন বুদ্ধির হীনতা স্বীকার 
করিতে চাই ন।। যে সর্ববাদিলন্বত বোক।, সেও তাহা বিশ্বাস করে 
না। এক্দ! আমি, আমার অন্মপন্লীর সুত্রধরগণের কারখানায় বসিয়। 
একটী বন্ধুব সহিত নিউটন-প্রচাবিত ধাধ্যাকধগের আলোচনা করিতে- 
ছিলাম। নিকটে এক হুত্রধর গাড়ীর পায়া গড়িতেছিল, “ফলটা শুক্তে 
বা উৰ্দ্ধে কিম্বা আশেপাশে না যাইয়! নিয়ে কেন পড়িল” এই রাকে) সে 
হাসির! অস্থির ;--সে নিয়ে পড়ার কতকগুলি কাঠকাট বুদ্ধির যুক্তি 
দেখাই! আমাদের এমন কি নিউটনকে পর্য্যন্ত গএ্-আকার+ধ এ-আকার 
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বানাই! দিল। তবেই রেখ, আমরা নিজে সেই আধা-খবিগণের জান- 
গরিম। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই বিশালতব্বের ধারণা 
ছয় না--ডাহা-স্বীকার ন! করিয়। শান্ত্রবাক্যকে বিরুতমস্তিষ্বের প্রলাপ 
বাক্য বলিয়। উড়াইয়া দেই । পাঠক ! আমিও একদিন এই শ্রেণীর অগ্রণী 
ছিলাম। আমির যে গ্রামে জন্ম হয়, তথায় ভদ্রলোকের বাস নাই; যে 
ছন্দশঘর ব্রাহ্মণ আছে, তাহার] প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখে নাই 
অথচ . প্লাশ্চতা-শিক্ষাদীপ্তও নহে--অন্ধ বিশ্বাসী । কেবল বিরাট 
তর্কজাল, জাতীয় দলাদলি,- গ্রামে না যাই পিঁড়েই' বসির! পেঁড়োর _ 
সমাচার প্রভৃতি গ্রাম্য বিজ্ঞতার বড়াই লইয়া কালযাপন করে । সন্ধা" 
আহক, তপ-জপ, পুজাদির প্রকৃত মর্ম জানে না ও উপযুক্রূপে 
অনুষ্ঠিত হয়সা। কেবল লে গ্রামে নহে, প্রায় পৌণে-ষে।লম।না গ্রামেই 
এইরূপ দেখ! যায়। এই জন্তই ক্রমে লোকের ধর্থে-কর্মে অশ্রন্ধা জন্মিতেছে। 
আমিও এরূপ স্থানে জন্মি্া তাহাদের সংসর্গে লালিত্পালিত হইয়! 
সেইরূপ শিক্ষাই প্রাধ হই। পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে নান! স্থানে নান! 
সম্্রদার়ে মিলিত হুইয়া মনের গতি কেমন কিন্তুত-কিমাকার হুইয়! 
দাড়াইল ; তখন দেবতাতত্ব ও আরাদন! কুসংস্কার মনে করিলাম । আমার 
পূর্যাপুরুষগণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানে জীবন যাপন করিয়! গিয়াছেন, 
আমি সেই মহান্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা উপাসন! নিত্যকাধ্য 
পর্য্যন্ত গ্রতাবাক্স মনে করিলাম। জানের অভাবে বুঝিতাম না--সষ্টি 
ঝাজোর সীম! কোথায়? হাললক্্/সনের বিবেকবাদিগণের বিবেকবুদ্ধি- 
"সন্মত নজীরে নব্য অভিজ্ঞ সাজিয়া অনভিজ্ঞের স্তাঁয় বিজ্ঞ বৃদ্ধগণের কথা 
অবজ্ঞা করিয়া +উড়াইযা দিয়াছি।, কিন্ত চিরদিন লমান যায় না? 
'নুটচক্রনেঙ্গির নাবর্তনে_মতিগতির পরিবর্তনে--গুরুর রুপার "ও শাহ- 
যাহাত্মো এবং কার্ম্যকারণের গ্রত্যক্ষত। ফুলে পূর্বের অপূর্ব, 'সান্ধার উড়িয়া 


IN PE ONS তি বি 


উপসংহাৰ ] যোগী গুরু ২৪৯ 


গিয়াছে: সুঙয়াং এখন প্বকপোল-কল্গিভ ধর্ম্মদতেব অসাধ ভিত্তি অবলম্বন 
করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ্‌ করিতে পাবি না। সেই অন্ত বলিতেছি, 
আৰ্য্যশাস্তেৰ জটিল বহস্ত উদ্ভেদ কবিতে না পারিলে, নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিব ক্রুটী 
ভুলিয়া তত্বঞ্জানী খবিগণেব মহদত্বাক্য অগ্রা্থ কবিও না। 


এই গ্রন্থেব পবে বাজযোগ, ₹ঠযোগ প্রভৃতি যোগেব উচ্চাজ ও সাধন- 
কৌশল, ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধনোপায়, বিশ্গুসাধন, শৃঙ্গাবসাধন, কুমাবীসাধন, 
পঞ্চমুডীবে* কালীসাধন প্রন্থৃতি তস্ত্রোন্ত গুন্থসাধন এবং বমতত্বব ও সাধা- 
সাধন প্রস্ততি আধ্যশাস্ত্েং গটিল বহন্ত মি “জ্ঞানী গুরু” “তান্ত্রিক গুরু 
ও “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে প্রকাশ কবিয়াছি। জ্ঞান, ধম্ম ও সাধনপিপাক্স 
সুক্ৃতিবান্‌ সাধক গণ যদি শাস্ত্রোক্ত সাধনেব 'সম্যক তন্ব জানিবাব বাসনার 
এই দীনের আশ্রমে অন্বুগ্রহপূর্বাক উপস্থিত হন, তবে গুককুপার় হেবপ 
শিক্ষা আছ এবং আলোচনা-আন্দোলণে যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভত কবিয়াছি, 
তদনুসারে সাদবে সষত্বে বুঝাইঠে ক্রটী কবিব লা। 


এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সঙ্গির্বন্ধ অস্ভুবোধ এই ধে, জ্ঞানে উৎকর্ষ 
সাধন কবিয়া, অজানের সুস্থল যবনিকাব অস্তধালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয! 
শিক্ষা কর, দেখিবে, এই বৈচিত্র্যময় সষ্টিবাজ্যের সীম। কোথায়--তখন 
বুঝিতে পারিবে, আধ্যক্থাধিগাণব খুগবুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃগ্রভাবে 
বিজ্ঞাত এবং পে!কহিতার্থে প্রচারিত কি অমূল্য বত শাস্ত্রে সজ্জিত আছে । 
অন্ধবিশ্বাস ভাল নহে; অন্ধুসন্ধান করিয়া--সাঁধন কবিয় শান্ত্বাক্যের 
সত্যতা উপলব্ধি কর। পিতাধহ,স্প্রপিতামছের ভূবলদিত সনাতন 
হিন্দুৰ্পো বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া, তাস্থসারে সাধন-তজন মান্বুজন্দ 
সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ 'কর। হিন্দুংর্পের বিদয়-ত্রকুতিবান্ধে দিগ 
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ধিগস্তর গ্রতিধ্বনিত কখ। হিনুপর্শেব বিমল দনিগ্ধ কিরণ বিকীবণ 
কবির! সণগ্র দ্ধেশেষ সণগ্র জাতিকে উদ্তালিত ও প্রকল্প কৰ। আমরাও 
এখন জনন মবণ ওয়নিবাবণ সত্যসনাঙন সঙ্চিদ্ানন্দ পুষ্থীদেব পদা ববিশ- 
হঙগন।পুবঃসব ভাবুক ভক্রগগন নিকট বিদায় গ্রহণ কবিলাম। 


ংসাঃ শুর্লীকৃওা যেন শুকাশ্চ হবিতারুতাঃ। 
মযুব।শ্চিত্রিত! যেন স দেবে! মাং প্রসীদতু ॥ 


ও স্ত্রীরুষ্ণার্পনমন্ত 


